শ্রীচৈতন্য চরিত। 


মুল্য ৪ ক্মান!। 


শীচৈতন্যচরিত | 
প্রথম অধ্যায় । 


শপাশাশাাকীঞিকী টিটি শিসিল 


জন্মাবিবরণ | 


২৪০৭ শকে (ইংনাঁজী ১৪৮৫ অন্দে) ফান্যগ মাণের পুর্ণিমা তিথিতে 
সিংহরাশি সি“্হলগ্নে সন্ধাকাঁলে শুভ মনর্ভে নবদীপে বৈদিক ত্রাঙ্গণকুগে 
জগন্নাথ মিশ্রেব ট্রসে শচীদেবীন গর্ভে চৈতন্ভদেবের জন্ম হয । চৈতন্য 
দশম্গর্ডের শেষ সন্তান । কথিত আছে, তিনি অন্বাঁদশ মাস গর্ডে থাকিবা 
ঠিক চন্দ্রগ্রহণের সদয় ভূগিষ্ঠ হয়েন। তাই প্রেমিক কবি রুস্তদাস বলেন, 
যে, যখন অকলঙ্ক গৌবচন্দেব উদয় হইল, তখন পকলঙ্ক আকাশের টাদে আব 
প্রয়োজন কি? তাই বাঁ সে চাঁদকে গ্রাস কন্পিল। অন্তানের অসামান্য 
রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া পিত। মাতা ত আনন্দসর্গিরে ভাঁপমান হইবেনই, 
কিন্ত এক্ষেত্রে দর্শক মাত্রেই সন্থ।নের মনোহর দেবশ্রী ও সুলক্ষণ সমূহ দর্শনে 
তাহাকে অলোকসামান্য পুকষ বলিয়া গ্থিরনিশ্চয় পূর্বক আপ নাদিগকে 
ক্ৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল । 

শিশুর অছুত লক্ষণ সমূহ ও অপূর্দ ঘটলাধী নিরীক্ষিগ করিয়। তদীয় 
মাতামহ নবন্বীপের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ষিদ পঙ্ত নীলার চক্রবর্তী 
তাহার নাম বিশ্বস্তর রাখিলেন। 

প্রতিবেশিনী কামিনীকুল কীাচাসোনার ন্যাষ তীার রদ দৃখিয়া 
' এবং হরি বলিবামাত্র ক্রন্দন কালেও তিনি হাসিয়া উঠিতেন বলিয়া তাহাকে 
গৌরহরি নামে আদব করিত বৃদ্রাগণ ডাঁকনী যোগিনীর তয়ে তাহার 


$ ২) 


মাই রাখিয়াছিল। ফলতঃ এই তিন নামেই তিনি সন্বোধিত 


স্টপ 


বাল্যলীল। 


অতি শৈশৰ অবস্থায় অন্নপ্রাশনের দিন যে সকল ভ্রব্যপামন্্রী ইহাকে 
স্পর্শ করিতে দেওয়া! হইয়াছিল, কথিত আছে যে, তাহার মধ্যে ভাগবত 
গ্রন্থ লইয়া ইনি খেল! করিয়াছিলেন। আবার শিশুকালে ইনি যখন কাদিতেন 
তখন ভ্ত্রীলোকগণ হা'তভাপি দিয়া হরি হরি খলিবামাত্র ইনি ক্রন্দনের 
বিষয় বিস্বৃত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদের ক্রেড়ে ঝাঁপাইয়া পডিতেন। 
ইহার এই শৈশবক্রীড়। রমণীদিগের মধ্যে একউ আন্দোলন কৌতুক ও 
আমোদের বিষয় হইয়। দাঁড়াইয়াছিল। 

গৌরাঙ্গ ক্রমে শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্ধিত হইয়া উঠিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুন্দর দেহের সুন্দরতর লাবণ্য পরিস্ফট ভাব ধারণ 
করিল, কিন্ত দেই সঙ্গে আবার তাহার বাল্যকালীন চঞ্চলতা, অস্থিরতা 
ও ছৃষ্টামি ভাব€ বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইল । তিনি প্রতিবাসীদিগের গৃহে যাইয়া 
বড়ই উৎপাত করিতেন, এবং গৌকুলে কৃষ্ণের বাল্যলীলাবৎ ঠচতন্যও নব- 
দ্বীপে স্নেহের আবদার, প্রীতির উৎপাত, ক্রীড়ার অত্যাচার এবং ঈশ্বরিকতার 
আভাস দেখাইয়া সকলকে একদিকে বিরক্ত ও রুষ্ট এবং অপরদিকে বিস্মিত 
ও বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন । 

একদিন একজন অতিথি তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। দে ব্রাঙ্গণ 
ভাত রখাধিয়া পাতে ঢালিয়া যেই মাত্র চক্ষু সুদিয়া ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন 
করিতে বদে অমনি চৈতন্য তাহা খাইয়া ফেলেন । এইরূপে বার বার তিন 
বার ঘটিল: তিনবার অন্ন রন্ধনের পর ত্রাঙ্ষণ বুঝিতে পারিল যে তাহার ইষ্টদেব- 
তাই এই বালগোপালের বেশে অন্নভোজন করিতেছেন । তখন সে স্তবস্তরতি 
করিয়া সেই প্রসাঁদ ভক্ষণ করিল। 


চি ও 


নিমাই আর একদিন ঘরের ঠাকুরগুলকে ভমিতলে ফেণ 
বং রগ উপর উপবিষ্ট হইয়া! ছিলেন। শচীদেবী পূজা! করিতে 
ছেলের কাঁওগকারখাঁন। দর্শনে বালকের কেমন এক আকর্ষণী শা 


অবাক হইয়। পড়িলেন। বিশেষত; নিমাই ক।হাকেও ভয় করিতে 11 
ফ্েবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে নারৰ হইয়া থাকিতেন। তিনিও কনিষ্ট 


ভ্রাতার হুমেহত লক্ষণ সমূহ দেখিরা বিস্মরস্তিমিত নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন, 
কোন কথ। বলিতেন ন।! 

এই বাল্যকালেই গঙ্গাতটে বল্পভাচ'র্য্যের কন্যা! লক্ষ্মীর সহিত চৈতন্যের 
বাপ্যপ্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং পরস্পল রস্পরকে সুনয়নে দেখিয়া উভয়ে 
প্রণয়, পাশে বদ্ধ হয়। 


পাঠ্যাবস্থা | 


জগন্নাথ মিশ্র যথাস্ময়ে পুত্রের উপযুক্ত বয়ন দেখিয়া তৎকলপ্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণিক গঞ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট নিষাইকে ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য 
প্রেরণ করেন। দৈববলে বলীয়ান ক্ষণজন্না বালক টৈতন্য পাঠকালীন 
যাহা একবার শুনিতেন তাহা! আর বিস্মৃত হইতেন না। বিশেষতঃ তিনি 
অসাধারণ বুদ্ধিবলে এবং অলোকনামানা প্রতিভাগুণে অল্পকাল মধ্যেই 
একজন মহাপণ্ডিত হইয়। উঠিলেন । কিন্তু কাহার জনক জননী, চৈতগ্তের 
অগ্রজ বিশ্বরূপ অল্পবয়দে জ্ঞানলাভপুর্বক সাংসারিক কাধ্য পরিত্যাগ 
করিয়াছিল বলিয়1, কনিষ্ঠ পুজ্রের অসাধারণ জ্ঞানোন্নতির কথা! শ্রবণে আশ- 
স্কিত হইয়! তাহার বিদ্যাভ)াস বন্দ করাইয়া দ্রিলেন। পরিশেষে চৈতত্তের 
নির্বন্ধাতিশয্য দর্শনে ও প্রতিবাসীদিগের অবিরত উত্তেজনা ও ভৎসনায় 
ভাহাকে টোলে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। 

এই সমন্ন চৈতন্যের যঙ্ঞোপবীত হয়। উপবীত ধারণের হর নিমাই 
প্রত্যহ বথাবিধানে বিষ্কপুজা করিতেন । বংশের মুখোজ্জলকারী ভক্তপৃত্রের 
কল্যাণে তাহার পিতামাতারও ধর্ম্মে অধিকতর আস্থা জন্মে । 
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£র পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ষোড়শ শতাবীর প্রারস্ত কালে বাসুদেধ 

মনামক তর্কশান্ত্রেরে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নবদীপের সন্নিকটস্থ 

গর গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিলে পর চৈতনা হার সর্ধপ্রধান 

ছা এসপে পরিগণিত হন। কমে নিমাই আপনার অলৌকিক প্রতিভাগুণে 

সাহিত্য, কাবা, শ্রুন্তি, স্বৃতি, জ্যোতিষ দর্শন প্রভতি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া 

উঠেন । কিন্তু ব্যাকবণ ও অলস্কার শস্ত্রেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া- 

ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি অসাধারণ বুদ্ধি গুণে ও ধুক্তিকৌশলে নানাবিধ তর্কজাল 

বিস্তার করিয়! সহ্ধ্যারীদিগকে সততই এরপ মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়। তুলি- 

তেন ষে, সকলেই তীহাকে ভর্বষ্যতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত স্বরূপে 
দেখিতে পাইবে বলিয়া আশ1.করিত । ও 


বিবাহ ও অধ্যাপনা | 


চৈতন্যের অগ্রজ শান্তন্বভাব বিশ্বরূপ সংসাবের কোলাহলময় কার্ধাক্ষেত্র 
ছাড়িয়। হরিশ্সেমের নির্জনবাসে পুজ] অঙ্চন। ধর্মগ্রন্থ পাগাদিত্ডে সমম্ম অতি- 
বাহিত করিতেন । মিশ্রমহাশয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের যৌবনকাঁল সমাগত দেখিয়! 
তাহাঁর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে যু একেবারে গৃহ পরিত্যাগ পুর্র্বক 
গোপনে উদ্াদীন বেশে তীর্থ প্যটনার্থ চলিয়া যান। পরে ইনি শঙ্করারণ্য 
সন্নাঁসী নামে অভিহিত হন। 

এই ঘটনায় জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী অত্যান্ত বা।কুল হইয়া নিরন্তব্ন বিল'প 
করিতেন । নিযাই নিজে ভাতৃশোকে সন্তপ্ত এগলেও প্রিয়বাক্যে ও যথানুরূপ 
সেবা শুশ্রুষ! দ্বার! পিতামাতার শোকদগ্ধ হদয়ে শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । 

ইহার কিছুদিন পবে শৌককাতর জগন্নাথ মিশ্র ইহলোক ছাড়ি! চলিয়া 
গেলেন; তখন শচীদেণী যে কিরূপ ছুঃদহ শোক ছুঃখে অভিভূত হইয়া! 
পড়িলেন তাহা আর লিখিষা কি জানাইব ? স্বামী আমাকে ফেলিয়া চলিয়া 
ষাইলেন, উপযুক্ত পুত্র নিরুদ্দেশ হইচলন, একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান 
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লইয়া! সংসার চাঁলাইতে হইবে, অথচ তাদৃশ বিষয় বিভবও নাই ; কাঁজেই 
নানাবিধ দুশ্চিন্তার রমণী হৃদয় ভাঙ্দিয়। গেল। তখন গৌর বিধিবিধানে 
পিতৃশ্রাদ্ধ:ঈমীপন পুকব্ধক সংসার ধন্মপালনে মনোনিবেশ করিলেন এবং 
শচীদেবী যখন স্বামীশোকে আম্মহার1 হইয়। কাতু্শ্বরে বিলাপ করিতেন ও 
নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ করিয়া হৃদরভেদী থেদোক্তি প্রকাশ করিতেন 
তখন নিমাই বিধাতার বিধাতৃত্ব শক্তিতে নির্ভর করিয়। আশ্বাসবচনে বলিতেন 
“মা! ভয় কি? সেই অনাথ পালক দ্াণবন্ধুই আমাদের রক্ষাকর্তা, তাহারই 
শ্রীচরণ প্রসাদে সকল ছুঃখ দূরীক্কৃত হইবে, মা! তুমি দেই চরণে আশ্রয় 
লও) আমি তোমাকে সেই দেখদুল্পভি চরণ দেখাক! দিব।” শোকাতুনা 
মাত! প্রিয়তম পুত্রের সান্তনার জনেক সমর শান্ত হইতেন, নিমাই ও 
বালস্বভাব স্থলভ চপলতা চঞ্চলত৷ পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত ও গম্ভীর হইয়! 
পরার ততই মাতার নিকট অবস্থান করিতেন। 
এই সমর গৃহ কাঝোর দিকে গৌরের দৃষ্টি পডিল। দেখিলেন, সহধর্দিণী 
ব্যতীত সংসারধন্্ন পালন হয় না, গৃহিণী বাতীত গৃহকন্ম চলে না) তখন 
গৌরের বিবাহে অভিলাষ জন্মিল। সেই সময় একদিন পাঠসমাপনানন্তর 
গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন এমনগ্রামর় হঠাৎ পথিমধ্যে সেই শৈশবসহচরী 
লক্ষী নামী স্থন্দরী কন্তার সহিত সাক্ষাং ঘটিল। বাল্যপ্রেম উথলিয়া উঠিল, 
উভয়ে উভয়কে দেখিয়া গ্রীতিরঞ্গে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও কথঞ্চিৎ লঙ্জাব- 
নত হইয়া পড়িলেন । 

পরে শচীদেবীর আদেশান্সারে বনমালী ঘটকের ঘটকত।র ধর্মপরায়ণ 
বল্লভাচার্যের কন্তা লক্ষ্মীর সহিত শুভদিনে শুভক্ষণে গৌরের বিবাহ ক্রিস 
সম্পন্ন হঈল। এই বিবাহের পর শচীদেবীর মুন, গৌরের সংসার ত্যাগের 
আশঙ্ক। জনিত উৎক্া। একপ্রকার সম্যুক দূরীকৃত হইল। তিনি কথঞ্চিৎ 
শান্ত হইলেন । 

বিবাহের পর গৌব্রচন্্র চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক অপ্যাপনার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন। নিমাই পণ্ডিতের অপূর্ব ব্যাখ্যার গুণগরিম! শ্রবণে নানা 
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দিগ্দেশ হইতে শত শত শিষ্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট সমাগত, 
হইল । দেশ বিদেশে নিমাই পণ্ডিতের নাম বিঘোষিত হইতে লাগিল । 
নেকানেক অধাপক নবীন যুবার শান্ত্রজ্ঞানগরিমার কথা শুনি: তাঁহাকে 
তর্কে পবাভূত করিবার জন) উপস্থিত হইতেন । কিন্ত শাস্ত্র বিচারে সম্যকরূপে 
পরাস্ত হইফ্া' অবনত মন্তক্ষে প্রস্থান করিতেন। কাজেই গৌরচন্দ্রের জয় ছুন্দুতি 
আরও বাজিয়া উঠিল। চতুর্দিক হইতে তীহার নিমন্ত্রণ পত্র 'আপিতে 
লাগিল । তাহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সকলে, আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সভাস্তলে বড় বড দ্রিগগজ পণ্ডিত নিমাই 
চণশদের তর্কতরগগে পড়িয়া কিরূপ হাবু ডূবু খাইতেন তাহা দেখিয়া সকলে 
বিশ্মিত ও বিমোহিত হইতেন। ফলনতঃ অতি অন্নকাঁল মধ্যেই নিমাই 
পণ্ডিত একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী অধ্যাপক বলিয়া! পরিগণিত হইলেন, 
সমাজে তাহার অতুল প্রতিপত্তি জন্মিল। শচীনন্দন নবদ্বীপের আপামর, 
সাধারণের নিকট পরিচিত হইলেন । তখন লোক তাহাকে দেখিলে পান্কি 
ও দোলা হইতে অবশুরণ পুর্ধক তীহার সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিয়া 
নিজেদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিতিন। এমন কি মুসলমান দিগের 
নিকটও তিনি সমাদৃত ভইয়া উঠিলেন | - 

এই লময় নিমাইটাদের সাংসারিক আঁয় ও যথেষ্ট বুদ্ধি পাইল । স্বর্ণ, রৌপা, 
বস্্ তৈজসাদি বিবিধ উপহার সামগ্রীতে তাহার গৃহ পূর্ণ হইয়! পড়িল। 
তিনিও যথাসাধ্য গরীব ছুঃখী প্রতিপ।ণন, এবং ফকির সন্ন্যাসী সেবা ও অতিথি 
সংকারে তৎসমুদায় বায় করিতে লাগিলেন । তাহাস অতিথি সেবা কার্ষ্যে 
তদীয় প্রিয়তমা পতী লক্ষীদেবী বিশেষ সহকারিণী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন 
পূর্বক ন্নেহ ও ভক্তি সহকারে অন্তিথি অভ্যাগতদ্িগকে সাদরে ভোজন 
করাইতেন। তাঁর ধর্মনিষ্ঠা, অতিথি সংকার, পতিভক্তি, শ্বশ্ুসেবান্ন ৰ 
শচীদেবীর সাধের সংসার পরমপবিত্র ও সুখের আগার হইয়! উঠিল। 

একদিন গঙ্গাপাঁর হইবার সময় নৌকায় একজন ব্রাঙ্ষণ প্ডিতের সহিত 
নিমাই চাদের আলাপ পরিচয় হইবার পর নিমাইয়ের হস্তে একখানি পুস্তক 
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দেখিয়া ব্রাহ্মণ, সেই পুস্তকখানি কি, জিজ্ঞাসা কবিনে নিমাই উত্তর করিলেন 
ইহা আমার রচিত নায় শাস্ত্রের টীকা । সেই কথা শ্রবণমাত্র পণ্ডিতের 
মুখমণ্ডল বাদ কালিমায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। তদ্দর্শনে নিমাই 
তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাঙ্গপ্রণউত্তর করিঃলন, মহাশয়! 
আমিও বহুপরিশ্রমে একখানি টাক রচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনার টাকার 
নাম শুনিলে কেহই আমার ইহা গ্রাহ্া করিষে না; সুতরাং আমার সমস্ত 
আশাই নিম্ষল.হইল। গৌরাঙ্গ ব্রাঙ্গণের কাতরভাব নিরীক্ষণ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ স্বরচিত ব্যাখাপুস্তক নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন । ব্রাহ্মণ এই 
অপূর্ব উদারতায় ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতাঁয় বিমুগ্ধ 'হইয়া বিশ্ময়স্তিমিত- 
নেত্রে কিয়তক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কৃতজ্ঞ তাক্চক 
অশ্রবারি দরদ্র ধারে বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি আনন্দবিহ্বলম্বরে 
নিমাই পণ্ডিতের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন । 

ইহার পর নিমাই পণ্ডিত একবার শিষ্যমণ্ডুলী সহ পূর্বাঞ্চলে শ্রীহ 
প্রভৃতি স্থানে কিছু কালের জন্য গমন কবেন। বুপেশুণে মৃত্তিমস্ত সর্বব- 
স্থলক্ষণাক্রান্ত গৌরচন্দ্র গমনকালীন বেগবতী পদ্মার খিপুলগৌবব সন্দমশন 
মানসে কিছুকাল তদীয় তটপ্রদ্জেশ অবস্তান করেন । পরে তাহার আগমন 
বার্তা শ্রবণে বিস্তর লেক তীহার নিকট শাস্ব্যাখাদি শুনিয়া ও উপাঁধিলাঁভ 
করিয়। রুতার্থ হইয়াছিল। তীহাঁর সে দেশে ছুই মাসকাল অবস্থানের পর 
বিদায়গ্রহণকালীন সকলে যণাসাধ্য স্বর্ণ রৌপ্য তৈজস বস্মাদি উপহাব দিয়! 
তাহাব প্রতি যথাধের্খগা ভক্তি সম্মান ও কুতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই দেশে 
তপনমিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ তাহাকে ধর্্মসাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করায় 
[তিনি উত্তর কবিয়াছিলেন যে, নামসংকীঞ্ঘনই, ধর্ম সাধনের প্রকৃষ্ট পন্ত । 
ইহাতেই বোধ হয় যে, ভক্তিবীজ পুর্ব চৈতন্ত চাদেব হৃদয়ভূমে মন্ধুপিত 
হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাণ্ড জ্ঞান-বৃক্ষের বিস্তৃত শাখা কিছুকালের জন্য তাহাকে 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেত্র নাই। 

অনন্তর নিমাই পিত পূর্বদেশ হইতে নানাবিধ উপহার সামগ্রী সহ 
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গৃহে প্রত্যাগত হইলে, শুনিলেন যে, পতিতব্রত। সহ্ধর্ষিণী প্রাণপ্রিয়! পত্থী ' 
লক্ট্ীদেবী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন! কেহ কেহ বলেন স্বামীর 

বিরহশে'কে লক্ষমাদেবীর নৃ্য ঘটে, কিন্ত এরূপ কিন্বদত্তীও প্রচ্সিত আছে 

যে, সর্পাঘাতে তাহার নিনাশ সাধিত হইয়!ছিল । যাহ! হউক ক্ত্রীবিয়োগ 

শোকে চৈতন্যের হৃদয়ে দাকণ আঘাত লাগিলেও বাহিরে তাহা তিনি গোপন 

পূর্বক শোকাকুল! মতাকে ভবিতব্যের কথ! জানাইয়া প্রবোধ বচনে শান্ত 

করিতেন । 

নিমাই পণ্ডিত পুনর্ধার ছাঁত্রদিগকে যথাবিধানে শিক্ষাদান করিতে 

লাগিলেন । এদিকে কিন্বদ্দিবদ আতবাহিত হইবার পর শোককাতর! 

জননীর নির্ধন্ধাচতশষো একান্ত বাধ্য হইয়া গৌরচাদ পুনর্বার সনাতন 
পণ্ডিতের কন্তা বিষুঃপ্রিয়াকে বিবাহ কবেন | শচীদেবীও পুঞবধুর মুখাব- 
লোকন পুব্বক পুর্বশোক অনেক পরিমাণে বিস্বৃত হইলেন । 

এইরূপে নিমাই চাদ ছাত্রদিগের অধ্যাপনায় পঞ্ডিতবর্গের ডি 

বিতর্কে ও নানা জনসহ বহুবিধ শান্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিয়া কিছুকাল 
ংসারযার! নির্বাহ করিতে লাগিলেন। একদিন কৌমুদী বিভাঁষিত রজনীতে 
শিষ্যবর্গসহ জাহুবী তটে বপিয়া শাঙ্কালীপ্‌ করিতেছেন এমন সময় একজন 

দিখ্িজরী পণ্ডিত তাহাকে শিব্যগণ সমীপে পরাজয় করিবার বাসনায় তথায় 

আঁসয়। উপস্থিত হইলেন, কিস্তু তিনি নিমাউ পঞ্িতের ভর্কতরঙ্গে হাবুডুবু 
থাইয়! এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, রণে ভঙ্গদিয়৷ পলায়নের পথ 
দেখিতে লাগিলেন। পঙডিতের ছুদ্ধশাদশনে চপলস্বভ*্ৰ যুবাবয়স্ক শিষ্যবৃন্দ 
হাস্ত সংবরণ করিতে পারিল না। তখন গৌরচন্ত্র সেই দান্তিক দি'গ্জয়ী 
পণ্ডিতকে নিতান্ত অপমানিত হইতে হয় দেখিয়া নিজে কুিত হইয়া বিনভ্র 
বচনে প্রশংসাবাদে তাহাকে সাস্বলা ও সন্তষ্ট করিলেন। দিগ্থিজয়ী পণ্ডিত 
নবদ্ীপের সমস্ত অধপক্দিগকে পথাজয় করিযাও এক্ষণে এই যুবকের বিদয! 
ও বিনয় উভদ্দের নিকট যুগপৎ পরাজিত ও হতগব্ধ হ্ইক়া বিনীত ভাব 
ধারণ করিলেন এবং তাহাকে স্বরন্ব তীর বর্পুক্র বলিয়। যু চত সন্মান প্রদর্শন 
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করিতে লাগিলেন । এই ঘটনায় বঙ্গীয় সমস্ত পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে নিমাইটাদ 
অদ্বিতীয় ও সব্ধশ্রেষ্ঠ বলিয়৷ পরিগণিত হইলেন । কিন্তু জ্ঞানগিরির উচ্চতম 
শিখরে উঠিয়া অপার তর্কবিতর্কের ঝঞ্জাবাতে হৃদয় কঠার ও শু করিয়া 
তুলিলেন, চপলত। ও উদ্ধত ভাব বৃদ্ধি পাইল, এ৪« সময় বুঝিয়া বিদ্যাভিমান 
ও জ্ঞানাহঙ্কার হৃদয় সিংহাসন অধিকার কারল। তখন ভক্তিপরায়ণ শ্রীবাস 
মুকুন্দ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ চৈতন্তের এই জ্ঞানোনম্মস্ততায় ব্যথিত হৃদয় 
হইয়া! যাহাতে তাহার হৃদয়ে ভক্তি কুস্কুম প্রক্ষ টিত হয় তজ্জন্ত ভগবদ্‌ সমীপে 
প্রার্থনা,কবিতেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


চৈতন্যের কৃষ্ণ-প্রেম | 


চৈতন্তদেব জ্ঞানগরিমার নিবিডবনে, কুটতর্কের ঘোর আবর্তে, অহং- 
জ্ঞানের উচ্চশিখরে, প্রতিষ্ঠালাভের স্থরম্যহন্ধে কোথাও প্রকৃত শান্তি লাঁভ 
করিতে পারিলেন না। জ্ঞান্মার্ভণ্ডের প্রীপ্ত তেজ, কুতকের অনা বৃষ্টি, 
অভিমানের শুফ বালুক্গারাশি তাহার হৃদয় ক্ষেত্রকে মরুভূমি করির়1 তুলিল, 
তখন তিনি শান্তি বারির অনন্ত উৎসের অনুসন্ধান হেতু লালায়িত হইয়! 
পড়িলেন। অভাব অনুভব করিয়! ক্রমশ অধিকতর অন্ুবী হইতে লাগিলেন। 
অবশেষে মনে নিঞ্গেদ উপস্থিত হইয়া জীবনক্ষেপ্রে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিবার 
স্থত্রপাত হইল। বোধ হইল যেন মন প্রাণ ভিন্ন-গতি ছবলম্বনের জন্য 
উপার্নাস্তর অন্বেষণ করিতেছে । 

মনের এইক্সপ বিপর্যয় অবস্থায় গৌরচন্ত্র শিষ্যগণ সমভিবাহারে 
পিভুলোকের সদ্গতি বিধান উপলক্ষে গয়্াতীর্থে গমন করেন । মনের 
অশান্তি ও অতিরিক পরিশ্রম হেতু পথিমধ্যে গুরুতর পীড়ায় অভিভূত হইয়া 
পড়েন। পরে অনেক কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া অবশেষে গয়াধামে 
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উপস্থিত হইলেন । এই খানেই চৈতন্তের জীবনে যুশীস্তর উপস্থিত হইল । 
তিনি খন মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে, বেদজ্ঞ 
্রাহ্মণেরা বিষ্ণপাদ পরিবেষ্টন পূর্বক তক্তিভরে পৃক্তা বন্দন1” স্তবস্ততি 
করিতেছেন, কাহারও কাহপ্সিও হৃদয়ের ভক্তিস্রোত প্রেমাশ্রবূপে নয়নপথে 
বিগলিত হইতেছে; তদর্শনে চৈতন্তের চিবসঞ্চিত ভক্তি প্রঅবণের দ্বার 
উদ্ঘাটিত হইল, তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে অভূনপূর্র্ব অনাস্বাদিত পুর্ব অপূর্ব 
আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন; ধাহার পদারবিন্দ সন্দর্শলে ভক্তি, 
আোত প্রবাহিত হইল, তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা। জন্মিল, নয়নে 
অবিশ্লল বারিখ৭া বহিতে লাগিল। আহা! সেই বিষ্ণ,পাদপন্ন হইতে 
উন্ুক্ত শ্রীচৈতন্তের তক্তি-উৎন জাত প্রেমতরঙ্গেই কালে সমস্ত বঙ্গদেশ গ্লাবিত 
হুইরাছিল। 

কুমারহষ্র ( হালিসহর ) নিবাসী ভক্তিপরায়ণ ব্রহ্গচাবী ঈশ্বরপুবীর সহিত" 
এই বিষুগ্পাদ মন্দিবে যথা সময়েই গৌরাক্ষেব সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বরপুরী, 
মাধবচন্্র পুনী নামক পরম তক্ত প্রাচীন বৈষ্ণব সাধুর একজন ্রিয়শিষ্য। 
মাধবেন্দ্রপুরী নিঃসঙ্গ বৈরাগীর বেশে বুন্দাবনেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত 
করিতেন এবং প্রেমোন্সন্ত ভাবুক বৈষ্ণব ব্পে ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া 
যান্‌। 

এদিকে চৈতগ্দেব একেত ভক্তির মধুন"আস্বাদন পাইয়! বিমুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন, তদুপরি দেবমন্দিরেব ধর্ম্ানুষ্টান, তীথযাত্রীদিগের ধর্ম্বোৎসাহ, 
প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া প্রেমপিযুষপধ্নে অধিকতর ব্যগ্র 
হইয়া পড়িলেন) তাহাব উপর আবার ভক্তিগতপ্রাণ ঈশ্বরপুবীর সহিত 
ভগবদ্প্রেমের হৃদয়স্পর্শী আলোচনায় একেবারেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 
উঠিলেন। নিমাই কৃষ্ণপাদ্রপপ্পের অমৃতরস পানে জীবন উৎসর্গ করিবার 
বাসনায় তাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়। রীতিমত দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিলেন 
এররং গুরুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক একান্তিক মনে প্রার্থনা করিভে লাগিলেন যে, 
গুরুর কৃপায় যেন সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসমান থাকিতে পারেন 1 ঈশ্বর- 
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পুরীও প্রেমোন্মন্ত গৌরকে বক্ষে ধারণ পূর্বক প্রেমালিঙ্গনে পরিতপ্ত হইলেন, 
উভয়ের প্রেমাশ্রুতে উভয়ের অঙ্গ অভিষিক্ত হইল । 

মন্ত্রগ্রহথণের পব চৈতন্যদেব আরও কিছুদিন গয় ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন । 
কেহু কেহ বলেন এই স্থানেই নিত্যানন্দ জ্ু্ধুতের সহিত তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়। একদিন গৌরাঙ্গ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাবে বিহ্বল 
হইয়। “কোথা রুঞ্ক দেখা দাও” বলিয়া উচ্চৈ-স্বরে কাদিতে কাদিতে অধিকতর 
উন্মত্ত প্রাণে ধ্লায় ধূসরিত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ 
তাঁগর এই উন্মন্ত প্রেমাবেশ, বিষম বিরহ ব্যাঁকুলতা দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া 
যাইবার জন্য প্রবোধ বচনে অন্তবোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু চৈতনাদেব 
উদ্দাসভাঁবে উত্তর করিলেন যে, তোমর! ফিরিয়! যাও, আমি আর সংসাবা শ্রমে 
প্রবেশ করিব না, যেখানে আমার প্রাণনাথের দেখ] পাইব সেইস্থান অন্বেষণ 
“করিব। একদিন তিন শেষরানে গাত্রোথান পূর্বক “কোথা কষ্ণ 'প্রাণনাথ 
দেখ! দাও মোরে” বলিতে বলিতে মখুরার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। 
কিছুর অগ্রসর হইবার পর দৈববারীবৎ কোথা হইতে কে যেন বলিয়া দিল 
“বৎস! এখন তুমি ফিরিয়া যাগ. এখন তোমার গমনের সময় উপস্থিত হয় 
নাই, তুমি লোকনিস্তাবের মুখ্য উপাষ স্বরূপ প্রেমভক্তি শিক্ষা! দিবার জন্য 
জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে ব্রত সাধন কর ব্রহ্মাগুময় প্রেমভক্তি কীর্তভিত 
হউক ।” এই দৈববাণী শ্রবণে তিনি আর গমন করিতে পারিলেন না । শিষ্য- 
বর্গনহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । শুনা যায় প্রতাবর্তন কালীন 
“কানাইয়ের নাটাঙ্ল1” নাঁমক গ্রামে তাহার ভগবদ্দর্শন লাভ হুয় এবং 
তাহার বিগলিতপ্রায় মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া ভিন্নাকারে 
গঠিত হইতে আরম্ত হয়। এই সময় তাহার বয়ঃক্রম অনুমান দ্বাবিংশতি 
বৎসর মাত্র । 

গৌরাঙ্গ যখন স্বদেশে ফিরিষা আঁসিলেন তখন যেন আর সে নিমাই 
পণ্ডিত নাই; পান্গিত্যের অভিমান, জ্ঞানের গরিমা, শান্ত্রাভিজ্ঞতার জলস্ত 
মূর্তি, তর্কপ্রিয়তার জীবন্ত উচ্ছাস সমস্তই যেন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, 
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মুখশ্রী, কথাবার্তা, ব্যবহার, চক্ষের দৃষ্টি ষেন আর একরূপ ধারণ করিয়াছে । 
বিরহ ব্যাকুলত।র স্প্পষ্ট চিহ্ন বদনমওলে জাজল্যমীন রভিয়ছে । মানসিক 
ভাব ও বাসা আক্কতিতে ম্পই অনুভূত হইতে লাগিল যেন অন্তরে দাপ্যেব 
অগ্থি প্রধূমিত হইক্স! উঠিয়াহে। পুভ্রবৎসল জননী শচীদেবী সে সকল দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া সন্তানকে পাঈয়াই আনান্দত হইলেন। প্রতিবাসী বন্ধু- 
বৃন্ধব গণ তাহার লাহিত দেখ। কবিতে আমিলেন, তিনিও সকলকে ষ্থাযোগ্য 
আদর অভ্যর্থন। প্রণাম সম্তাষণ করিলেন । 


ভক্তির নবোচ্ছাস । 


ধাহারা দেশ প্রত্যাগত চৈতন্যের সহিত পাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, 
তাহার। বিদায় গ্রহণ করিলে পর তিনি খিঞ্ুভক্ত কতিপয় সাধুসহ কষ্ণপ্রেমের 
তত্ব কথা লইয়া গোপনে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তীর্থক্ষেত্রে 
যাইয়৷ তাঁহার মনের ভাব কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে তৎসনুদ্ায় আশ্পূর্ত্িক 
বর্ণন করিতে লাগিলেন: সেই সময় তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরত প্রেমাক্র 
বিগলিত হইতে লাগিল, ভক্তির উচ্ছাসে প্রেমের আবেশে দেহে কম্পন, 
রোমাঞ্চভাব, বিহ্বলতা, ব্যাকুলতা প্রভৃতি, পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। 
তদ্দর্শনে শ্রীমান্‌ পগ্ডিতাদি ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন 
যে, এই অসামান্য ভক্তিরলক্ষণ, অভূতপুর্ব ভাব সমষ্টি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে যে, ইহার উপর ভগবানের কুপা-দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্টাদ সংজ্ঞপ্রাপ্ত হইয়া! কাতর কণ্ঠে সকলকে 
বলিলেন বন্ধুগণ ! অদ্য তোমরা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাও, কল্য শুক্লান্বর ব্রহ্ম- 
চারীর গৃহে সকলে উপস্থিত হইও, আমি তোমাদিগের নিকট প্রাণের কথ! 
ব্যক্ত করিব। এই বলিয়া তান সকলকে বিদায় দিয় নিজ্জনে প্রেমাবেশে 
বিতোর হইয়া “হ! কৃষ্ণ ! কোথা ক্ুষ্চ”! রবে উন্মত্ত ভাবে প্রাণের বিরহজাল! 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শচীমাতা পুত্রের এইরূপ বিসিদৃশ অবস্থা দর্শন 
করিয়া নিতান্ত শঞ্ষিত হইলেন এবং পুত্রের কোন উতৎকট গীড়ার উপক্রম 
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ঘটিয্নাছে ভাবিয়। একমনে ঠাকুর দেবতার নিকট মানসিক করিতে 
লাগিলেন । 

শ্রীবাস প্ডিতের পুশ্পোদ্যানে এক ঝাড় কুন্দ ফুলের গাছ-ছিল.বলিষা 
প্রতিদিন প্রাতে প্রাচীন বৈষ্ণবগণ তথায় পুষ্পচরর্ণ উপলক্ষে একত্রিত হইয়া 
নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন । সেইখানে শ্রীমান্‌ পণ্ডিতের মুখে 
চৈতন্যের বৈরাগ্য ৪ ভক্তির লক্ষণ সমুহের কথা অবগত হইয়া সকলেই 
আনন্দিত মনে “হরিবোল” বলিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস বলিলেন “ভ্ীকফ্ণের 
কৃপায় আম'দের গোত্র বৃদ্ধি হউক 1” সমস্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই আনন্দ 
সমাচার প্রচারিত হইল । 

যথাসময়ে শুক্লান্বরের গৃহে ভক্তবুন্দের সমাগম হুইল । বিশেষ কোনরূপ 
কথাবার্তী হইল না বটে কিন্তু সকলকে একত্রে দেখিবামাত্র গৌরচন্দ্র ভাবে 
'বিভোর হইয়া! “কৃষ্ণ কোথায” বলিয়। গুঙ্গেব একটি খু'টিকে এমনই জড়াইয়া 
ধরিলেন যে তাহ! ভাঙ্গিয়া পড়িল--সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গও ভূতলশারী হইলেন । 
চাঁরি'দকে ক্রন্দনের রোল উঠিল । কিন্তু কিরতক্ষণ পরেই গৌরচন্দ্র চেতনা 
লাভ করিয়! দাডাইয়া উঠিলেন্‌ এবং হায়! আমার জন্ম বৃথা গেল, অমুল্যধন 
পাইয়াও নিজদোষে তাহ হারাইলাম এই বলিয়! পুনরায় ভূমিতলে লুটাইতে 
লাগিলেন । একবার জ্ঞান হয় আঁবাঁর অটৈতন্য হইয়। পড়েন। এইরূপ 
প্রেমাবেশে সমস্ত দিবস অতিবাঠিত হইল। 

এই কথা সমস্ত নবদ্বীপেব মধ্যে পবিকীর্তিত হইল। ইহা এক অপূর্ব 
নৃতন ব্যাপার_এরগ দৃশ্ত, এমন প্রেম বিহ্বলত1, এমন বিরহ ব্যাকুলতা কেহ 
কথন দেখেন নাই । কাজেই, নগর মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে 
লাগিল। সাঁধারণে গৌরাক্গদেবকে স্বয়ং শ্রীকষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান 
করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ এহেন জ্ঞানবান গম্তীবপ্রক্কতি তার্কিক- 
ছুড়ামণি নিমাইপণ্ডিত হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়! বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়] 
বেড়া ইবেন, ইহা৷ সকলেরই কল্পনার অতীত। 





(১৪ ) 
বিদ্যাবিলাস সমাপন । 


গঙ্গাদাস পণ্ডিতের প্রবর্তনায় গৌরাঙ্গদেব পুণারায় শ্রীমুকুননী সঙ্জয়ের 
চত্তীমণ্ডপে ছাত্রদিগের অধ্য+পনার জন্ত উপবিষ্ট হইলেন । কিন্তু তিনি প্রেমে 
বিভোর, তাহার পড়াইবার প্রবৃত্তি কোথায়? নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত 
হুইয়া গেল, কিরপে আর ছাত্রদ্দিগকে শাস্ব ব্যাখ্যা শুনাইবেন ? সুতরাং 
সে দিন ছাত্রদিগের পড়াশুনা গার কিছুই হইল না। 

পরদিন প্রাতে গঙ্গান্নান করিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদিগের অধাপনায় 
মনোনিবেশ করিণেন, কিন্ত ভাবে মগ্ন হইয়া, স্থর বৃত্তি টাকা সমস্ততেই 
হরিনাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে, হরিপদে 
যাহাদ্দের মতি নাই তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা কর্্মভোগমাত্র, হরিভক্তি ভিন্ন কেহ 
কখন শাস্ত্রের প্রকৃত মন্ম হদয়ঙ্গম করিতে পারে না; স্থতরাং তোমরাও. 
সেই অমূল্য চরণ ভজনা কর। ছাত্রগরণ এই অভিনব ব্যাখ্যা শ্রবণে ও 
অধ্যাপকের অপূর্ণ ভাবভঙ্গী দর্শনে বিশ্মিতনেত্রে তাহার মুখের দ্রিকে চাহিয়া 
রহিল। 

পরদিন পুনরায় তাহার পাঠার্থ সমাগুত হইলে চৈতন্যদেব বর্ণসিদ্ধি 
ধাতুন্ত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীরুষ্ণের রূপক বর্ণন করিচে লাগিলেন । 
তখন ছাত্রগণ নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে গঙাদাস পঙ্ডিতের নিকট আসিয়া সমস্ত 
প্রকাশ করিল। তিনি ছাত্রগণের অভিযোগ শুনিয়া সেই দিবস অপরাহ্ধে 
চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বুঝাইয়৷ বলিঞ্ত লাগিলেন বৎস! 
তুমি ভাগ্য ফলে উপযুক্ত অধ্যাপক হইয়াছ। অধ্যাপনা, ব্রাহ্মণগণের একটি 
সুমহৎ ব্রত, তুমি কিজন্য তাহা অবহেলা করিতেছ ? আমার অনুরোধ তুমি 
তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ছাত্রদিগকে মনোযোগ পূর্বক শিক্ষা দান কর। 
তাহার অনুরোধে নিমাই পণ্ডিত পুনরায় অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন। 
কিন্তু তাহার প্রতিবেশী বত্বগর্ভ আচার্যোর ভক্তিপ্রণোদিত, অথচ সুম্বরবিশিষ্ট 
ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিয়া তাহার শরীরে অশ্রুকম্প পুলকার্দি নানা ভাবের 


(১৫ ) 


আবির্ভাব হইল, তিনি প্রেমে অভিভূত হইয়া কিয়ৎকাল মধ্যেই মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। তখন ছাঁত্রগণ বুঝিলেন নিমাই পণ্ডিত মর্ত্যের দূষিত 
বাম্পরাশি ছাড়াইয় দ্বর্গের বিশুদ্ধ সমীবণপথে উপস্থিত হইম্াছেন, সুতরাং 
আমর! ইহার মাহাত্্য এখন আর কি বুঝিব ? 

যাহা হউক পরদিন পুনরায় তাহারা উপস্থিত হইয়া গুককে বলিতে 
লাগিল, প্রভো ! আপনার এখন সকল ব্যাখ্যাই হরিকথাময়, আপনার 
নিকট সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই জেই হরিভক্কিবর্ণনা ; কিন্তু আমরা নিজ- 
দোষে কিছুই যুঝিতে পারিতেছি না । গৌরচন্ত্র ছাত্রবৃন্দের কথায় পরিভুষ্ট 
হইয়া সরলপ্রাণে তাহাদিগকে সম্বোধন পুর্ববক বলিতে লাঁগিলেন--প্রিক়্- 
বৎসগণ ! হরিকথা ভিন্ন আর কিছু আমার মুখে আসে না, আমি সর্বদাই 
যেন এক অপূর্ধব শ্রীমূর্তি সম্মুখে দেখিতেছি, প্রাণের ভিতব সর্বদাই তার 
কথ! আন্দোলিত হইতেছে, তিনি ভিন্ন জগতে বলিবাঁব শুনিবার ভাবিবার 
আর কিছুই দেখিতে পাই না, তাঁই তোমাদের নিকট এই নিবেদন অদ্য 
হইতে আমাকে তোমরা বিদায় দাও, আমি আর পড়াইতে সমর্থ হইব না। 
এই বলিয়া সজলনেত্রে পুথি বন্দ করিলেন । ছাত্রগ্রণও গুরুবিচ্ছেদে কীদিয়! 
উঠিল, চৈতনা হরিধ্বনিতে মাতাইয়া৷ তাহাদিগের এক একজনকে কেড়ে 
লইলেন এবং প্রাণভরিয়া আশীর্বাদ পূর্বক সজলনেত্রে বলিতে লাগিলেন 
বস! তোমাদের মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হউক, তোমরা সর্বদ! হরিনামামূত পান 
কর, কৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের মুখে সর্বশাস্্র স্ষূর্তি পাইবে । 

এইরূপে চৈতল্ল্যের অধ্যাপনালীল। শ্মান্ত হইল, তিনি ছাত্রদিগকে 
হুরিসন্ীর্তনে প্রমত্ত করিলেন। চৈতন্যের সন্কীর্ভনলীল! আরন্ত হঈল। 

পাঠক! এই সময় আমরা একবার ভক্তচুডামণি যবনকুলপাবন হরিদাস 
ঠাকুরের পরিচর প্রদানার্থ সংক্ষেপে .ছুই চারিটি ঘটনা বর্ণন করিতে চেষ্টা 
করিব। 


( ১৬ ) 
যবন হরিদাঁস। 


হিন্নুকু্পবিদ্বেষী মুসলমান সত্রাটদিগের রাজত্ব কাঁগে কাফের শুত্যায় পুণ্য" 
সঞ্চয় ও সম্মাননবৃদ্ধি জ্ঞানকরী ধবনদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়! হরিদাস 
কিরূপে পরম ভগবস্তুক্ত হইয়া উঠিলেন তদ্বিষয্ব মনোমধ্যে আলোচনা করি- 
লেও বিশ্বয়রসে আগ্নত হইতে হয়। শান্তিপুর অঞ্চলে বুড়ন গ্রামে হরিদাস 
জন্মগ্রহণ কবেন। ইহাকে দেখিলে কখনও কেহ মনে করিতে পারিতেন ন। 
যে, ইনি জাতিতে যুসলমান। পবিত্র হুরিপ্রেষপিযুষে ইহার দেহমন শুদ্ধ 
হইয়া গিয়াছিল। ভগবালের কৃপায় জন্ম হইতেই ইহার হৃদয়ে হরিতক্তির 
বীজ বপিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ সৎসঙ্গের করুণাঁবারি সিঞ্চনে ও নাম মাহাজ্ম্ের 
স্ুবাতাসে তাহাব হৃদয় অধিকতর উর্বর হইয়া উঠে; সুতরাং যথাসময়ে সেই 
হরিভক্ির বীজ অস্কুরিত, পরিবদ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া মহাভক্তির বিশাল 
মৃহীরুহস্বরূপে তাহার মনপ্রাণ সমস্তই অধিকার করে । হরিনাম ফঙ্ীর্তন 
ও ভগবস্তক্তির অপুর্ব পিযুষপাঁন তঁভার জীবনসর্বস্ব হইয়! উঠে। এ্কান্তিকী। 
প্রেম গুণে হান্ত, ক্রন্দন, স্বেদ, কম্প, পুলকাদি লক্ষণ সকল তাহার দেহে প্রকাশ 
পাইয়া মহাঁতক্তির ভাঁবাবেশ হইত । শাস্তিপুবের অনতিদূরবর্তী ফুলিরা গ্রামের 
সন্নিকটস্থ বেনাপোলের কানন মধ্যে এক কুটিবের ভিতর হবিপদ ধ্যানে 


জীবন অতিবাহিত করিতেন [ বৈষ্বকুলতিলক অদ্বৈতৈর সহিত তাহার 
প্রথম মিলন হয়। এই সন্মিলনে তাহারা উভয়েই পরম প্রীতিলাভ করিয়া- 


ছিলেন । তত্ডিন ফুলিয়ার ব্রাঙ্গণ ভদ্র সকলেই হরিদাসের ভক্তি প্রাবল্যে 
মুগ্ধ হইয়! তাহাকে যথেষ্ট মান্ঠ ও শ্রদ্ধী করিত । 

যবনকুলে জন্মলাভ করিয়! মুসলমান রাজার শাসনাধীনে কাফের হিন্দু 
ধর্মাচরণ করিতেছে শ্রবণ করিয়! তথাকার কাজি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিল 
এবং তাহার নিবারণ সত্তেও হরিদাস তদীয় আজ্ঞা প্রশ্ডিপাঁলন করিতেছে না! 
শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া! নবাবের নিকট পাঠাইয়! দ্িল। এই সংবাদ 
শ্রবণে তন্দেশস্থ ধার্টিক হিন্দমাত্রেরই মনে অত্যন্ত ব্যথা! লাগিল । 


€ ১৭) 


ছরিদাঁস নবাবের দত্বায়ে আনীত হইলে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন 
হরিদাস! তুমি বহুতাঁগ্যফলে যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পবিত্র ইসলাম 
ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেন কাফেরের ধর্ম গ্রহণ করিলে ? পরলোকে কিরূপে 
তুমি অব্যাহতি পাইবে? অতএব কল্ম! পড়িয়] প্রায়শ্চিত্ত কর। হরিদাস 
মায়ামুপ্ধ নবাবের কথায় ঈষৎ হাস্য পূর্বক বলিলেন “ঈশ্বর সকলেরই এক, 
তিনিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। কোরাণে বা পুরাণে 
সেই এক পরমার্থতত্বই বিবৃত আছে। তিনি নিতা, অনন্ত ও সর্বব্যাপী; 
কাহারও প্রতি দ্বেবভাব প্রকাশ করিলে তীহাঁকেই দ্বেষ করা হয়। তাঁহার 
ইচ্ছায় সকলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে, তিনি আমীকে যেন্ধপ 
লওয়ান আমি সেইরূপই করি; কাহারই ইচ্ছায় আমি এই কর্ধস্থত্রে আবদ্ধ । 
ইহাতে আমার ধদি দোঁষ থাকে তাহ! হইলে স্তায় বিচারে আমাকে শাস্তি 
দিতে পারেন। 

নবাব হরিদাদের বিশ্বপ্রেমমূলক জলন্ত সত্য কথায় বিশেষ পরিতুষ্ট 
হুইলেদ। কিন্তু কাজি বলিল, খোদাবন্দ! এব্যক্তি বিনাদণ্ডে অব্যাহতি 
পাইলে অন্তান্ত মুসলমানদিগকেও ধর্ধত্র্ট করিয়া স্বপথে আনিতে চেষ্টা 
করিবে। সুতরাং ইহাকে দও দেওয়া আবশ্তক। নতুবা শ্রী কাফের কল্ম! 
_ পড়িয়া শুদ্ধ হউক। তখন নবাব পুনরায় হরিদামকে বলিলেন যে, তুমি 
আপনার ছগ্মানুযা্ী ধর্ম্শান্ত্র ভজনা কর, নতুবা দণ্ড পাইতে হইবে । 

হরিদাস নির্ভীকস্বরে উত্তর কৰিলেন, ঈশ্বপ্ ভিন্ন কেহ কাহাঁকেও শান্তি 
দিতে পাকে না। গন্য কর্্ানুসারেই লোকে ঘওতোগ করিয়। থাকে, 
দণ্ডদাঁতা উপলক্ষমান্র। ভুতরাঁং বৃথা দণ্ডের ভয়ে আমি হরিনাম পরিত্যাগ 
করিত না, এমন কিষদি আঁমার দেহ খও বিখও হইয়া যায়, মুণওড দেহ হইতে 
বিচ্যুত হয়, ভাহা হইলেও সেই ছিন্ন মুণ্ডের শতথও রসন। হু্রিনামামৃত পান 
করিতে বিরত খাকিবে না। 

হরিদাসের এই সুমন্ত কথা শ্রবণ করিক্না এবং সাহার নির্ভীকতা লদর্শনে 
নবা বিশ্মিত হইয়| চিত্রার্পিতের ভাঁয় কীজির মুখের দিকে চাছিয়া রহিলেন। 


ই 


(১৮) 


কিয়ৎক্ষণ পরে কাঁজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এক্ষণে তবে কি কর। কর্তা ? 
কাজি উত্তর কবিল, ইহাকে +বাইশ বাজারের প্রত্যেক স্থানে প্রহার করা 
হউক, তাঁছাঁরই ফলে ইহা প্রাণদণও্ড ঘটিবে। তাহাতে ও যদি'এ ব্যক্তির 
জীবন নাঁশ ন! ঘটে তাঁহ! হইলে বুঝিব যে, এ ব্যক্তি যাহা বলে তৎদযুদায় সত্য । 
অনন্তর পাইকগণ হরিদাসকে বাজারে বাজারে নিষ্টুরভাঁবে প্রহর করিতে 
আরস্ত করিল। অবিচারে নিরপরাধীব উপর এতাদৃশ নির্ধযাতন দেখিয়া 
সাধারণে নবাব ও বিচারকের উপব অজ্ত্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, ফেহব! 
দয়াপরবশ হইয়! পাইকদিগকে মিনতি কবিতে লাগিল, কেহবা নিতাস্ত 
ক্রোধ বশত তাহ!দের সহিত বিবাদ আরম্ভ কারল। কিন্তু হরিদাসের সে 
দিকে ভ্রক্ষেপ নাই--হরিনীম শোতে নিমগ্র থাকিয়। ধীরভাবে শাস্তচিভে 
*সমন্তই সহা করিতে লাগিলেন । এই সংসারে মানব জন্ম ধারণ করিয়া যিনি 
একবার : হরিনামের আস্বাদন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন তিনি পাথিব মুখছুঃখকে 
তৃণবৎ জ্ঞান কবেন। তীহার মন স্থথেও কোনপ্রকার মত্ত হয় না এবং 
দুঃখেও উদ্দিগ্ন হয় ন। সুতরাং হবিদাসের আবার ভয় ভাবন1 কোথায়? তবে 
কেবল অর্থের দাঁস পাইকগণ অকারণে অপরাধী হইতেছে তজ্জন্ত ক্ষুব্ধ হুইয়াঁ 
দয়াময়ের নিকট তাহাদের অপরাধ মুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
এইন্ধপে বাইশ বাজাবেব প্রহার সহা করিয়াও হরিদাস জীবিত রহিলেন 
দেখিয়া যবনদিগের মনে আশঙ্কা জন্মিল ) তাঁহাঁব! ভাঁবিল, বুঝিবা কোন পীরে 
আসিয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নতুবা এত প্রহারেও কেই বা অকাতর থাক্ষিতে 
পারে? এই ভাবিয়া তাহারা ভয়কুদ্বস্বরে বিনম্বচনে হুরিদাসকে বলিল যে 
যদ্যপি তিনি এইরূপে জীবিত থাকেন তাহাহইলে কাজিসাহেব তাহাদিগের 
প্রাণও করিবে । তাহাদের গেই কাতরোক্তি শুনিয়। হবিদাস সহাত্য বচনে 
উত্তর করিলেন “আমার জীবন থাকিলে ঘদ্যপি তোমাদের অমঙ্গল হয়তাঁহা- 
হইলে আমি নিজ জীবন বাতু রোধ করিতেছি ।» এই বলিয়া তিনি এমনই 
গভীর ধ্যানে অগ্ন হইলেন যে, সকলেই স্থির করিল যে» তাহার সৃত্যু ঘটি- 
যাছে.। খন তাহা! তদবস্থায় তাহ্ণীকে নবাবসমীপে উপস্থিত করিফোনদ £ 


(১৯ ) 


'তিনিস্ীহাকে গর দিবার জন্য আদেশ করিলেন । কিন্ত কাঁজি বলিল যে তাহা- 
হইলে ইহার সদগতি হইবে, অত এব এই কাঁদেবধর্খ্াীবলম্বীকে গঙ্গার বিসর্জম 
দেওয়1 কর্তৃব্য। তখন কাজীর বুক্তিমতই কাধ্য সমাধা হইল। যোগনিরত 
হব্রিদাস গঙ্জাবক্ষে ভাপিতে ভালিতে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
সম্মুখে নবাবকে দেখিয়া সহাস্তবদনে আশীর্ধাদ কবিলেন। তখন নবাবের 
সমস্ত দ্হতন্ত্রী কাপিখা উঠিল, তিনি বিনীতবচনে মিনতিম্বরে ক্ষমা প্রার্থন। 
কৰিয়া বলিলেন" আপনার শক্র মিত্র ভেদাভেদ নাই, আপনিই প্রকৃত 
সিদ্ধপুরুষ, এক্ষণে আপনি যেখানে ইচ্ছা বাস করিতে পারেন; যদি অভি- 
মত হক তবে,এই গঙ্গবতীদেগেনফার মধ্যে অবস্থিতি ককন।। 

অতঃপত্র হরিঈস উচচৈর্ঘবে হবিনান কীনন করিতে কবিতে ফুলিষাগ্রথমে 
গমন করিলেন । তত্রত্য ব্রান্ষণেব। হবিদাসকে সমাগত দেখিষা। আনন্দে 
পুলকিত হুইয়া উঠিলেন এন্ং অঞ্চদে মিলিষ| উচ্চৈন্ববে হনিধ্ৰনি করিতে 
নাগিলেন। হবিগুণগান অবণে ভবিদান প্রেখো্সন হইয। নৃত্য করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অনপ্তব ব্রাঙ্গণেবা তাহাব চতুদ্দিকে উপবেশন করিলে 
তিনি বলিলেন, বিপ্রগণ ! ঈপ্ববনিন্দা শ্রবণ কবিয়া এই ফল ভোগ ঘটিল, 
ইহা আমাৰ প্রায়শ্চিত্ত স্বন্ধূপ। দ্রযাময়েব ইচ্ছাৰ লু দণ্ডে গুরুপাপ হইতে 
সুক্তিলাভ করিলাম । 

রামায়ণের পদ্য অন্ুখানক কখ্বিব কৃতিবাদের জন্মভূমি ফুশিরাগ্রামে 
হরিদাসের আশ্রম ছিল । তত্রত্য পাষগকুল হবিদাসেব উচ্চ পঙ্কীঞ্তনে বিরক্ত 
হইয়া উঠিত ও মঠাব্বিষ্চর শয়ান কালে উচ্চৈস্ববে তাহা শিপ্রাভঙ্গ হইলে 
দেশে অমঙ্গল ঘটিবে বলির! ঘোষণা পূর্বক বড়ই গগুগোল করিত । একদ। 
হরিনদীগ্রামের ছৃষ্টবুদ্ধি এক ত্রা্দণ হব্দাসকে বুগ| তর্কে জব্দ করিব ভাবিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি যে বৃথা উচ্চরবে সকলকে বিরক্ত কর ইহার 
বিধান কোন্‌ শাস্ত্রে আছে? হবিদাস “উত্তর করিলেন যে, শাস্ত্রের বিধান 
আপনারাই ভালরূপ, অবগত আছেন, আপনাদেরই নিকট শ্রধণ কবিয়াই 
ভয়ি বংকিঞ্চিংমাত্র শিথিতে ঘত্র কাবয়াঁছি। হরিনাম জপ করিলে নিজে-- 
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রই পুণ্য সঞ্চিত হয়, কিন্ত হরিসন্কীর্ভনে শ্রোতা পর্য্যন্ত পুণ্যধাত করে; যাহার! 
হরিনাম জপিতে অক্ষম তাহারাঁও এই হরিগুণগান শুনিয়া! পুণ্যসঞ্চয় করে। 
সুতরাং এক্ষণে নিজকে প্রতিপালন করা এবং নিজের সঙ্গে অপরকেও পোষণ 
করা এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব 
আপনাকে আমি আর কি জানাইব। এইবার ব্রাহ্মণ বিফলমনোরথ হইয়! 
কুদ্ধস্বরে বাঁলতে লাগিল, এতদিনে শাস্ত্রের উক্তি পূর্ণমাত্র! ছাড়াইয়া 
চলিল, কলিতে শুধ্ের বেদ্পাঠের কথা আছে, এখন দেখিতেছি যবনে শাস্ত্র 
কর্তা হইয়া উঠিল, যবন হরিদীস দর্শন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বদিল ; হায় ! 
কেদপথ সমস্ত নষ্ট হইল, ভগ্ামি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এতচ্ছ- 
বণে হরিদাস ঈষৎ হান্তপুর্বক হরিগুণগান করিতে করিতে তথ! হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 

হরিদাসের কঠোর ব্রতাচরণ আমাদের পক্ষে বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। 
তিনি প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। একজনলোক আহার নিদ্র! 
শৌচাঁচমন সমস্ত বিসর্জন দিয়া অবিরত ২৪ ঘণন্টাকাল জপ করিলেও দেড়লক্ষ 
হরিনাম জপ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু হরিনামগতপ্রাণ হরি- 
দাসের হ্ৃদয়চক্র হরিনাম কীর্ডনে এমনই অভ্যন্ততা ও তন্য়ত্ব লাভ করিয়া- 
ছিল যে, তাহার সমস্ত দেহ্যন্ত্র প্রতি গতিতেই যেন হরির মধুমাথা নাম 
উচ্চারণ করিত। তিনি আখিতারার সঞ্চালনে, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবহমাঁনে, 
শোণিতের গতিতেও যেন সেই হরিনাম শুনিতে পাইতেন। 

সংসারে পরশ্রীকাতর হিংসাপরায়ণ পামরের অভাঁল নাই। তাই হরি- 
দাসের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়। তাঁহাকে ধর্মত্রষ্ট করিবার মানসে 
রামচন্ত্র খা নামক নিকটস্থ কোন জমীদার কুমন্ত্রণ! প্রণোদিত করিয়া এক 
বেশ্তাকে তদ্‌ সমীপে প্রেরণ করে। বেস্তা হবিদাসের তগপন্তাকুটির়ের দ্াক- 
দেশে সমাগত হইয়া মনোতিলাষ পূরণের সুযোগ খু'জিতে লাগিল। কিন্ত 
হরিমামের অবিশ্রাস্ত বারিধারায় যাহার চিত্তমন্দির সতত সুপরিষ্কৃত রহি- 
রাছে, আঁবর্জনাস্তপবিলাসী কমিকীট কি তাহা? নিজেদের বাসস্থান করিয়া 
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লইতে পারে? খাঁজেই মায়াবিনী প্রলোভমের বলে স্বকা্ধ্য সাঁধনের পথ 
না পাইয়! নিজমুখে পাপকাহিনীর প্রস্তাবে অগ্রসর হইলে হরিদাস বলিলেন 
"আমার জপ শেষ হউক তাহার পর তোমার কথা শুনিব |” ক্রমে রাত্রি 
অবসান হইল তথাপি জপ আর সাঙ্গ হয় না; অগত্যা পাঁপিনী কুলট। গৃছে 
প্রত্যাবর্তন করিল। পরদিন সন্ধ্যাসময় আবার আসিয়া সে জপ সমাপ্তি 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং বিদ্পচ্ছলে নিজেও ২১ বার হরিনাম কীর্তন 
করিতে আরম্ভ করিল। সে দিন হুরিদান তাহাকে বলিলেন, “কাল তুমি 
বৃথা অপেক্ষায় বড় কষ্ট পাইয়াছ। ভাল, অন্য সম্ভবতঃ তোমার আশা পূর্ণ 
হইতে পারে |” আশ! প্রতীক্ষায় কপট হরিনাম জপের সহিত ভক্তির ভাণ 
দেখাইয়! পবিত্র হরিমন্দিরের দ্বারদেশে নে রাত্রিও অতিবাহিত হইয়। গেল । 
তথাপিও হরিদাসের জপ সাঙ্গ হইল না। বেশ্টা নিতান্ত নিরাশহদয়ে ফিরিয়! 
যায় এমন সময় হরিদাস তাহাঁকে বলিলেন “দেখ, আমি কোটি নাম জপের ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছি, বোধ হয় কল্যই তাঁহী শেষ হইবে অতএব আগামী কল্য 
সম্ভবতঃ তোমাকে আর ফিরিতে হইবে না।” সে হৃদয়ে আশা বাঁধিয়া তৃতীয় 
বার কুটিরদ্বারে আসিয়! সে রাত্রি প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একাকিনী 
বসিয়া কৃত্রিম তক্তির ছলনাসহ কপট হরিনাম জপের কৌতুক দেখাইতে 
আরম্ভ করিল। আহা! হুরিনামের এমনি মহিমা, সঙ্গ গুণের এমনি মাহাত্ম্য 
যে, কৃত্রিম জপের মধ্যে ভক্তির ভাণের মধ্যেও সেই পাপিয়সী কেমন এক 
অনির্বচনীয় শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং সেই কপটতার মধ্যেও কেমন 
এক অপূর্ব্ব আনন্দ শন্থতব করিতে লাগিল। ক্রমে যামিনী অতিবাহিত 
হইল, কিন্ত রমণীর আর সেম্থান পরিত্যাগের বাঁসন! নাই, সে আর গৃহে 
গমন করিতে চাহে না। তথন পাপকর্্মচিরাভ্যন্তা কুলটার পাপক্রিয়া- 
সমূহ স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল, £স আর স্থির থাকিতে পারিল না, হরি- 
দাসের চরণতলে বিলুহ্িত হইয়! কাদিতে কাদিতে ক্ষম! প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। ৃ 

হরিদাস বলিলেন, দেখ, তোমার ছরভিসন্ধি বুঝিয়া আমি এস্বান পরি- 


॥( ২২) 


ত্যাগ কবিয়। বাউতাম, কেবল তোমাকে ভবিগাঁমামূত পান করাইবার জগ্ 
অপেক্ষা কশিতেছিলাম । এক্ষণে তুশি বদ্যপি পাপের প্রাষশ্চিত্ত করিতে চাও, 
তবে পাপাজ্জিত সমস্ত ধন যথোপবুক্ত পাত্রে বিতবণপুর্বক এই কুটারে 
আঁদসিষ পতিতপাঁবন হরিনামব্রত গ্রহণ কব। এই উপদেশ দিয়া হবিদাস 
তথ। হুইতে প্রস্থান কবিলেন । বেশ্যাও সব্বন্থ পবিভ্যাগপূর্বক মস্তক মুণ্ডন 
করিয়। একবস্্বা অবস্থাধ হবিনামসাধনে জীবন অর্পণ করিল । 

হবিদাস সেস্তাঁন হইতে সপ্টগরামেৰ মধ্যবর্তী চান্দপুব (বর্তমান নাম 
বোধ হয চন্ননপুব ) নামক স্তানে উপনীত হ্ইলেন। তত্রত্য মজুমদার 
িবণাদাস ও গোবদধন দাসেৰ গৃহে পরিতপিগেব এক সভা হয, তথায় হরি- 
দাস হবিনামেব মাহাআ্স্য কীণ্তন বালে [তিনি বলিয়াছিলেণ, হবিনাম সাধনের 
গামগ্রী, তর্কেব বিষষ নহে। ইহা সাধনাপ দ্বাবাই অজ্ঞানত দূবীরুত, 
মোহপাশ ছিন্ন ও হবিপদে প্রেমোদন হয । 

তথ] হঈতে হরিদাস শ্যন্তিপুবে আগমন কবেন ) অদ্বৈত আচার্য ইহাঁব 
দহিত্ত গীতা ভাগবতাদি পাঠ ও ধন্মাণাঁপে জাবন যাপন কবিতেন এবং 
ইহাকে গঙ্গাতীবে পুর্বকথিত গোধাঁব মা স্থাঁপনপুর্ধক গ্রীতিভবে প্রত্যহ 
আপন গৃহে আহাব কবাইতেশ । তত্রত) ব্রাহ্মণ তক্জমাত্রেই হরিদাসকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি ও মান্ত বরিত ; তিনিও বিনয়নশ্রবচনে সকলকে পরিতুষ্ট 
ছন়্িতন। 


হরিস্লর্তিক্ারস্ত % 


নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপন| পবিস্যাগ কবিলে ছীত্রদেব মধ্যে কেহ কেহ বা 
ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্যত্র বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন কবিল, কেহব! গুকর সহিত 
ধর্মপথের পথিক হইল। তখন শচীনন্দন শিষ্যগণ পবিবেষ্টিত হইয়া! একত্রে 
হরিনাম সম্ধীর্ভন আরম্ভ কবিলেন। হবিনাম শুনিয়। "্পবাপর বৈধাবগণ 
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স্পা পিন পপ 


ইহার শীবেনের অধশিষ্টাংশ চৈতন্যটাদেব লীলাবরণঘ।র সময যথাস্থানে উল্লিখিতহুইবে 1 
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তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই গৌরাঙ্গের অলৌকিক ভক্কিভাঁব 
দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং এহেন দেবছুল্লভ ভূক্তের আবির্ভীবে নবদ্বীপ 
গবিত্র হইল। 

বৈষ্ণব প্রবর' অদ্বৈষভাচার্য। 'ভক্তগণ মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ' করিয়। 
'ানন্দগপগদশ্বরে সকলকে বলিলেন “কল্য আমি কোন স্থানে গীতার অর্থ 
বুঝিতে ন! পারিয়৷ বিষগ্নটিত্তে শয়ন করিষ! চিন্তা; করিতেছিলাম এবং সেই 
সময় কোথা হইতে যেন স্বপ্রাদেশ হইল যে, এতদিনে তোমার আশ লতায় 
ফল ফলিয়াছে, তোমার আরাধন। পুর্ণ হইয়।ছে। দেবছুল্লভ হরিনাম মর্তে 
আসিয়াছে, জগতে ভক্তির উৎস উদঘাটিত হইয়াছে । শীঘ্রই গ্রামে গ্রামে 
নগরে নগরে ভরিস্ষীর্তন শুনিতে পাইবে।” স্বপ্লাদেশ শুনিয়াই আঁযার 
নিদ্রা তর্গ হইল । সম্মুথেই দেখিলাম শ্রীবিশ্বস্তন ! এই বলিয়া অদ্বৈতাচার্ধ্য 
আনন্দে হরিধ্বনি করিয়। উঠিলেন এবং ভক্তগণ একত্রে হরিসঙ্কীর্তন স্বরূপে 
এই কথ ঘোষণা করিতে করিতে গঙ্গা স্নানে চলিয়া গেলেন । 

নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাবুদ্ধি বিচার তর্ক পাগ্ডিত্য অধ্যাপন। সমস্তই বিসর্জন 
দিয়া হরিসঙ্কীর্ভনে মাতিয়াছেন শুনিয়! খ্যাতিলুন্ধ অধ্যাপকবর্গ স্ব স্ব উন্নতির 
পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইল ভাবিয়! প্রফুল্ল হইলেন । বিদ্যাভিমানী 
নৈয়ায়িকগণ নিমাই পঙ্ডিত ভ্যায়শাস্ত্রে দক্ষত। লাভ করিয়াও সামান্য বৈষ্ণব 
দিগের সহিত মিশিয়াছেন শুনিঘা নিজদিগকে অপমানিত ভাবিয়া বিরক্ত 
হইলেন এবং বামাঁচারী শাক্তগণ নিমাই চাঁদের ভক্তি মোহ শুনিয়া হদয়ের 
িতাস্ত দৌর্বল্য ভাঁধিয়া আক্ষালন করিতে লাগিলেন । 


সাধুসেব! ও নিত্যসন্কীর্ভন | 


গৌরাঁঙ্দেব. শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবদিগের শঙ্গা্গীনের সময় তাহাদের ষাতী- 
কাতের পথে যথাযোগ্য সেবা করিতে লাগিলেন মানের সময় তিনি কাহারও 
বা বস্ত্র নিংড়াইয়। শুষ্ক বস্ত্র হাতে দগ্ডাযুমান থাকিতেন, কাহারও বা পুজাপ্ন 
সাঁসত্রী গঙ্গামৃত্তিক। কুশাদি যোগাইক্সা দিতেন, কোন দিন কাহারও ব। ফুল 
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পাজি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, এইরূপে তিনি তক্ত টিগের পেবা আস্ত 
করিলেন। ভক্তগণও নিতান্ত কুষ্টিত হইয়া নিবারণ করিতেন, 1 হন্ধ বিশ্বস্তর 
নিরস্ত হইবার পাত্র ছ্বিলন না, কাজেই তখন তাভারা কাফ়মনোবাক্যে 
আশীর্বাদ করিতেন থে, শন্ত্রজ্ঞানে যেমন সকলকে 'পরাজিত করিয়া শ্বী 
প্রতুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইরাছিলে সেইরূপ হরিভক্তিগুণে পাষণ্ড দলন 
করিয়া ঘরে ঘরে হরিনামপ্রচাবে কৃতকার্য্য হও । 

ভক্তির বিচিত্র ভাবরপে ক্রমশঃ গৌরার্গের প্রেমোন্মাদের লক্ষণ দেখা 
দ্িল। তাহার কথন ক্রন্দন, কখন হাসা, কখনব! ভূমিতে লুণ্ঠন প্রভৃতি ভাব 
অবলোকন করিয়া শচী মাতা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশীগণ 
সন্তানের বাধুরোশগ জন্মিয়াছে, বলিয়া শচীমাতাকে উপদেশদানচ্ছলে বলিতে 
লাগিলেন, ঠাকুরাণী ! তোমার পুত্রের বায়ু বৌগ জন্মিয়াছে প্রত্যহ নারিকেল 
জলের বন্দোবস্ত কর, গ্রাত্রে শিবাদ্বত ও মন্তকে বিষুতৈল মাথাইয়! স্নান 
করাও, তাহাহঈলে উদ্ধ বাধু নামিয়া ধাইয়! সমস্ত আরোগা হুয়া যাইবে । 
সরলমতি শচীদেবী এই দিশাহারা অবস্থার যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগি- 
লেন, কিন্ত কিছুতেই স্থুকল ফলিল না দেখিয়া মহ] ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
পরে লোক পাঠাইয়া শ্রীবাসকে ডাঁকাইয়া আঁনিলে তিনি শচীদেবীকে অনেক 
করিয়। বুঝাইয়া বলিলেন যে, ইহা! তোমার পুত্রের রোগ নহে, দেবছুল্নভ 
কুষ্ণভক্তি ; সাঁধারণে ইহা! জদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তুমি কোন চিন্তা করিও 
না, এই অলৌকিক সন্তানে ভগবানের লীলারহস্ত অনেক দেখিতে পাইবে। 
শ্রীবাসের কথায় শচীমাতা অনেক সান্তনা লাত ঝরিলেন বটে কিন্তু 
অন্তরের আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত হইল না । 

এইরূপে কিছুদিন অতিরাহিত হইবার পর গৌরাঙ্গদেব গদাধরবে সম- 
ভিব্যাহাক্জে লইয়া অদ্ৈতাঁচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। উভয়ের 
ষন্মিলনে প্রবল আনন্দক্রোত প্রবাচিত হইল) তখন আছচার্য্যের প্রমা- 
বিঙ্গনে ঘন ঘন হরিনাম সম্বীর্তনে চৈতন্যের মৃচ্ছ? জন্মিল'। বৃদ্ধ অদ্বৈত চন্দ্র 
স্ুষেগ বুঝিনা যনের সাধে ষোড়শোপচারে তাহার চরণ পুজা করিতে 


£ 
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লাগিলেন । তদর্শ্ঠে গদাধর জিহ্বা দংশনপূর্ব্রক বিশ্বয়তরে চাহিয়! রহিলেন। 
অদ্বৈত সঙ্ছাঁঠবদনে বলিলেন গদাধর তুমি বালক মাত্র ইহার মর্ম কি বুঝিবে? 
এদিকে চৈতন্য টাদও মৃচ্ছণভক্ষের পর বৃদ্ধ আচার্ধ্কে বিনীতভাবে অভিনন্দন 
পূর্বক তাহার পদধুলি $ গ্রহণ করিলেন , এবং ধৃদ্ধের অন্থরোধ ক্রমে -ভক্ত 
বুন্দের সহিত কীর্তন করিতে সন্মত হইলেন। আঁচার্যও প্রেম পরীক্ষার 
জন্য শান্তিপুর গমন করিলেন । 

অনস্তর বৈষ্বকুলসহ গৌরাঙ্গ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। একে একে 
সকলের পরস্পর বন্ধুত্ব জন্মিল। গৌরাঙ্গ সকলেরই প্রিয়তম হইয়! বন্ধুমগুলী মাঝে 
বিরাজ করিতে লাগিলেন । যামিনী সমাগত হইলেই হরিভক্ত বন্ধুগণ শচী- 
মাতার গৃহে উপস্থিত হইয়া কোন কোন সময় ভাবের উত্তেজনায় সমস্ত রাত্তি 
পর্যযস্ত সন্থীর্ভন করিতেন । এই সময় গৌরচন্দ্রের অভূতপূর্ব অলোকসামান্য 
কীর্তনাবেশ সন্দর্শনে বিষণ ভক্ত নরনারী মাত্রেই মুগ্ধ, বিশ্মিত ও আশ্চর্যাস্থিত 
হইতে লাগিলেন । এবং গৌবের প্রেমোন্মত্ততায় সকলের চিত্তপট বিভাসিত 
হইয়। ক্রমশঃ সংক্রামতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল । এই সময় শচীদেবী পুত্রকে 
আর বড় সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, তাহার অলৌকিক ভাবে মুগ্ধ 
হইয়! তাহাকে অপ্রারত দৃষ্টিতে বর্শন করিতেন । 

কিয্দ্দিবস পরে শ্রীবানপণ্ডিতের ভবনে ভক্তগণ প্রতি সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গ 
সনে সঙ্বীর্ভন করিতে আরম্ভ করিলেন । ংসারসুখাসক্ত নিড্রাপ্রয়াসীয 
প্রতিবেশী বিষয়ীগণ রাত্রিকালে কীর্তনের উচ্চ চিৎকারে প্রেমোন্মাদের তাণ্ডব 
নৃত্যে একান্ত বিরক্ত”কষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়৷ এইব্ধপ জনরব তুলিল 
যে, বৈষ্বদিগকে বন্দী করিবার জন্য নবাবের আদেশ মত সরকার হইতে 
ছুইখাঁন নৌকা আসিতেছে, শীপ্বই গ্রীবাসাদিকে ফ্ত করিয়া চালান দ্িবে। 

নিতান্ত সরলচিত্ত বৈষ্বগণ জনররে বিশ্বাস করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া 
পদ্ডিলেন। চৈতন্যদেব ইহাদিগকে সাহস দিবার জন্য অঙ্গে চন্দন লেপন 
গলদেশে পুষ্পমাল্য সংস্থাপন ও সুন্দর বুন্তপরিধান পূর্বক ভক্তবৃন্দসহ গঙ্গ। 
পুলিনে নির্ভক্গষে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে শ্রীবাস ভবনে 
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লমাগত হইয়া উৎসাহ বচনে বলিলেন শ্রীবাস ! নবাব কর্তুক ধৃত হইবার 
ভয় এখনও যদ্যপি তোমার জদয়ে থাকে তাহ! হইলে আঁমি তোম্পকে বলি- 
তেছি যে, নবাবের লোক তোমাকে ধরিতে আসিলে আমি অগ্রে রাজদ্বারে 
গমন করিব এবং নবাব কাঁতি সকলকেই হরিভক্তিতে রাদাইয়া নাম সন্থীর্ভনে 
মাতাইয়া তুলিব, তাহাদের পশ্ুপক্ষী হয় হস্তী সকলেই ভক্তিভরে মত্ত হইয়। 
উঠিবে | 

কথিত আছে, গৌবাঙ্গদেব ভক্তবুন্দের মন হইতে রাঁজশাঁদনের বিভীষিকা 
দূর করিবার অভি প্রায়ে বাজক্ষমতাঁকে যে হরিভক্তিতে মাতোয়ারা করিয়া 
তুলিতে পারিবেন তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী চারিবর্ষ বয়স্কা 
নারায়নী নাম্সী বালিকাকে “কুঞ্চ কৃষ্ণ রবে" কাদিবার জন্য আদেশ করিলেন 
এবং তাহার ভক্তি সংক্রামিত করিবার অলৌকিক শক্তিগুণে বালিকা কৃঝঃ 
কৃষ্ণ বলিয়। কাদিতে কীদিতে কেমন এক ভাবের উচ্ছাসে জ্ঞানহারা হইয়| 
ভূতলে পতিত হইল । তখন গৌবাঞ্গদেব তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। 
এই বা।লিক। নারাক্কণীই “চৈতন্যভাগবত” রচগ্লিতা শ্রীবুন্দাবন দাসের জননী । 

এইবূপে বৎসরাবধি কীর্তন চলিতে লাগিল। কৃষ্চতক্তগণ ক্রমশং সহাঁ- 
যা পাইয়া ও গৌপাঙ্গের উৎসাহে উৎফুন্ন হইয়া অধিকতর সাহসী হইয়। 
উঠিলেন। বিদ্বেষীর দলও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল । যাহার! রহিল তাহা- 
রাও হীন প্রভাব হইয়া ক্রমশঃ নতমস্তক হইয়া পড়িল। 


পিক 


ভক্ত সম্মিলন । 


নিত্যানন্দেরে সমাগম | 


ৰারভূম অঞ্চলের সাইথিবাঁর সন্গিকটস্থ একচাকা গ্রামে সংস্বভাঁব দয়া 
শীল হাড়ওধার.গুরসে ধর্মপরায়ণ৷ পদ্ম্যবতীর গর্ভে চৈতন্যের জন্মদিনের কিছু 
পুর্বে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। জনক জননীর একমাত্র পুত্র মিত্যাননা 


চি সিঠ 


তাহাদেক বড়ই ক্নেখুহব সামগ্রী ছিল। একদিন হঠাৎ এক সন্যাসী তাহাদের 
গৃহে অতিথি হয তাভাদে দেই একমাত্র পুত্র সেই অঞ্চলেব নিধি নিতা- 
নন্দকে কিছুকাঁলেব জন্য তাহা'ব সঙ্গে বাখিবাব জন্ঠ প্রার্থনা কবিলেন। অতিথি- 
সেবাতত্পব গ্রহস্য, রি ছিন্ন হগযা সন্বেগ তচ্ছাৰ প্রীর্থন অগ্রাহ্ কবিতে 
পাঁবিলেন না। স্ত্রী পুকষে ধর্ম্মেব অনুস্বাঁধে হাদণোব ধন সন্তানকে খিদায় দিয় 
বাতাহত কদলাব শ্ভাষ ভমিতলে পতত হইলেন এবং বক্ষে কবাঘাত পূর্বক 
হাহাকাব ববে ক্রন্দন কবিতে লাগিম্লন, তাহাদেৰ জদঘভেদী ক্রন্দনে কাণ্ঠ 
পাষাণ 9 যেন দ্রবীভূত হইধ। গেল। ভাহ।ব1 পুএশোকে বভক'ল পধ্যন্ত অন্জল 
ত্যাগ কবিষ। পাগল পাগলিনীব ম্ভাষ কোনকপে জাবন ধাঁবণ করিযা বহিলেন । 
জঅহো।? তথাপি কিন্ত অিথি সংক।বে ।বমুধ হহলেন না ধন্মেব নাম সমস্তই 
সহা কৰিতে সমর্থ হইলেন। 

এদিকে বানক নিত্যানন্দ ফেই সম্যাসী সনে নানাতীথ পবিভ্রমণানস্তর 
মথুবাধামে কিছুকাল অবপ্তিতি কখেন। মাধবপুবা নাথক পরমভক্ত ব্রহ্গ- 
টাবীব সহিত শাহাব অতান্ত প্রণব জান্ময়াছিল। নিত্যানন্দ এই মথুবা বাস- 
কালীন নবদ্বীপে চৈতন্যেব ভক্তি লীলাব কথা লোকমুখে অবগত হইয়া তথা- 
হইতে এখানে আসিঘা নমুপস্থিজ ভন । 

অবধূত।নিতাইচাদ নন্দন আচাধষ্যেক ভবনে আপিধাছেন শ্রবণ কবিষা 
গৌরাঙ্গ খন্ধু বান্ধব মহ তাঁভাব' নিকট গমন কবিলেন। দেখিলেন, তেজ 
পুর্জীকলেবব নিত্যানন্দেক্ বদ্দনমগ্ডলে ভক্তির উৎসাহ বেথা ও তপন্যসৈঞ্চিত 
পুণ্যেব দীপ্তি কিকার্শী পাইতেছে, গৌবাঙ্গেরউপস্থিতি মাত্র নিতাানন্দ ক্ষণকাল 
সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাহাঁবই কপ মদিবা পান কবিতে লাঁগিলেন। গৌর 
প্রেমভরে গ্রগাচ আলিঙ্গন দান করিলেন । *উভবযেব প্রেমসিম্থু উলিক! 
উঠিল। সেই সমর শ্রাবাস ঘন ঘন ভাঠাবতের প্লোক পাঁঠ কবিতে লাগিলেন। 
শ্লোক শুনিয়। নিত্যানন্দের প্রেমোন্মভততা আব +বাঁড়িঘা উঠিল। দুইটি বেগবতী 
আতন্বতীর সন্মির্ণন কালে যেমন পচ্ও তবঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে চতুর্দিক 
বিকম্পিত হইয়া উঠে এবং পরে ছুইটি আশ একত্রে মিলিত হইষা৷ প্রবলবেগে 
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মাগরাভিমুখে গমন করে, গৌর নিত্যানন্দের সম্মিলনেও তর্জপ সংঘটিত হইল । 
ভক্কবুন্দ প্রেমোন্মত্ত গৌর নিতাইকে পরিবেষ্টন পূর্বক আনন্দে মৃত্য করিতে 
লাগিলেন, বিশ্বস্তরের প্রেমলীলায় নবদ্বীপ টলমল করিয কাপিতে লাগিল । 

অনন্তর পরম্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের সকলে হরিগুণগাঁন 
করিতে করিতে নিত্যানন্দসহ শ্রীবাস ভবনে গমন করিলেন । সেখানে 
প্রেমোন্সত্ত ভক্তবৃন্দের তক্তির অদ্ভুত বিলাস এক অপুর্ব দৃষ্ঠ ধারণ করিল। 
নিতাই শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । শ্রীবাসের গৃহিনী মালিনী- 
দেবী মাতার ন্যায় শিশুতুল্য অবধূতকে আহার করাইয়া দিতেন । 

পরে ব্যাসপুজা উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া শ্রীবাস ভবনে নৃত্য 
কীর্তন পূজা ভোগ পানভোজনাদি চলিয়াছিল। গৌর স্বহস্ডে তক্তবৃনের 
মধ্যে প্রসাদ নৈবিদ্াদি বিতরণ করেন। এমন আনন্দকালে অদ্বৈতকে ন। 
পাইয়া শচীনন্দন সপরিবারে বৃদ্ধ অদ্বৈতকে আনিবার জন্য রামাই পণ্ডিতকে 
পাঠাইয়া দিলেন এবং নিত্যানন্দের আগমন বার্তা তাহাকে জাপনের জন্য 
বলিয়। দিলেন । 

যথাসময়ে সপরিবারে অছৈত গোসাঞ্ী নবদ্বীপে আসিয়। চৈতন্যচরণে 
প্রণত হইলেন । গঙ্গা যমুন। শ্বরস্বতী একজ্ধে মিলিত হইল এবং যবন হরি- 
দ্বাসের উপস্থিতিতে এই সম্মিলিত ভক্তিতরঙ্গের বেগ বৃদ্ধি পাইল । তক্তসমাজ 
ক্রমেই পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। 

এক সময়ে শ্রখবিলাস মধ্যে অবস্থিত অথচ ভক্তিপরায়ণ প্রেমিক শ্রেষ্ঠ 
পুগুরীক বিদ্যানিধির বাহক সৌখিনতা ও বিলাদিত| দেখিয়। মাধবমিশ্রের 
পুত্র গদণধর ক্ষুদ্ধ ও বিরক্ত হন। পরে তাহার ভক্তিমর্য্যাদা বুঝিয়। অপরাধ 
তঞ্জনের জন্য প্রায়শ্চিত্স্বরূপে মন্গ্রহণ পূর্বক তাহার শিব্যত্ব স্বীকার করেন। 
এই সময় ইহারা আপিয়াও চৈতন্যের ত্বক্তসমাজে সন্মিলিত হইলেন। এইক্নপে 
অল্পদিনের মধ্যেই মুরারি, হিরণ্য, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়নন্দন, জগদা- 
মঙ্গ, বুদ্ধিমস্ত থা, কাশীশ্বর, নারায়ণু, রাম, ৰাস্থদেব, 'গক্ুড়াই, গোবিন্, 
গোবিম্ানন্ন, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, সঙ্গাশিব, বক্রেশ্বর, ্রগর্ড, শুক্ান্বর, 
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রঙ্ধাননদ, পুরুষোক্জ। সঞ্য়াদি নানাভক্তজনে আসিয়া সঙ্কীর্তনে যোগদান 
করিলেন। 


নিশীথ সঙ্কীর্তন | 


উত্তরোত্তর ভক্ততর্লের পরিপুষ্টি ও তাহাদের জলন্ত উৎসাহ দেখিয়া রাত্রি 
কেন বৃথ! গত হয় বলিয়া নিশীথে মঙ্কীর্তনের আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন। এই সময় হইতে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ, করতালের সহিত 'প্রকাশ্য- 
ভাবে সন্কীর্তঘন আরম্ভ হইল। কোনদিন শ্রীবাসের গৃহে, কোন দিন ব| 
চন্ত্রশেখরের বাটাতে কীর্তন হইতে লাগিল । কখন কখন গৌরাঙ্গের নিজ- 
ভবনেও এইরূপ কীর্তন হইত। ভিতরে প্রমত্বচিত্ত ভক্তগণ মনের সাধে 
সঙ্গীর্ভন করেন, বাহিরে পাধগুগণ দ্বার খোল! না পাইয়া অপবাদ রটন1 করিতে 
লাগিল, গুপ্ত ব্যভিচারিতা বলিয়া ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল । চাপাল 
গোপাল নামক একজন ত্রষ্টাচারী ছষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণ একদা! সঙ্কীর্তন গৃহের দ্বার- 
দেশে জবাফুল, মদ্য ভা, সিন্দর, রক্তচন্বনাদি বামাচারীদিগের পূজার সামগ্রী 
সমূহ রজনীযোগে রাখিয়া আসিয়া ভক্তদিগের উপর নানাবিধ কলঙ্কের 
আরোপ করে। কথিত আছে, সেই অপরাধে এই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া 
-অনেক কাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করে, পরে শ্রীচৈতন্যের প্রমন্নতালীভে মুক্তি- 
প্রাপ্ত হয়। 


গৌরাঙ্গের দরবার । 


তক্ত বৈষ্ণবদিগের মনে ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিল যে, কলিযুগে নাম মাহাত্মা 
প্রচার জন্য ভগবান সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ভূতলে অত্বতীর্ণ হইয়াছেন। গৌরাঙ্গ 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, নিতাই বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদখষি, হরিদাস 
রক্ষা, মুরারীগুপ্ত হনুমান ইত্যাদি । এই অবতারলীলা বিশ্বাস করিয়া ভক্তগণ 
শ্রীচেতন্যকে ভক্তিভরে পুষ্পমাল্য চন্দনাদি দ্বার! সঙ্জিত করিতেন,এবং নানাবিধ 
উপাদেয় সামগ্রী দ্বার! তাহার সেবা করিয়। পরম চরিতার্ঘতা অনুভব করিতেন। 


৮ ৬০), 

গমন কি স্বয়ং নিঘ্াই তাহার মস্তকে “ছত্রধারণ করিয়া ৮ থাঁকিতেন। 
কিন্ত ইহাতে চৈহনোর মনে কোনবপ তামসিক বারাঁজসিক বিকার ভাবের 
উদয় হয় নাই । তিনি ভক্তযাত্রকেই সমাদব ও আলিঙ্গন করিতেন, অজ্ঞান গরীব 
অপারচিত বাক্তিরাও তাহার নিকট আদর পাইয়া ৬ কৃতার্থবোর 
করিত। তিনি থোড়বিক্রেতা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধর্কে ভাকাইবা আনিয় 
উৎসবে মাতাইগা লইলেন। খোলাবেচা শ্রীধর উহাৰ নাম। থোড, কল! 
পাত, খোল। তরকারী বিক্রয় করিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং হরি- 
নাম গানে মত্ত থাকিতেন.। বাল্যকালে চৈতন্য তরকারী ক্রন্ন করিতে যাইয়া 
ইহার সভিনদ নানাবিধ কৌডুক আদমাদের বিণাধ কলিনেন। এক্ষণে ভক্তদল 
ন্ীধরের ভক্তি,?অন্বাগ সত্যনিষ্টা 9 সত্স্বভাব দেখিষা সকলে মুগ্ধ হইলেন । 

একদিন সপ্ত প্রহরকাল _ব্যাপিঘ্। গৌনাক্ষের আনন্দেৎসবের তুফান 
বভিতে লাগিল। এই সপ্ত প্রহরিয়া! মহোৎসব গৌরাঙ্গের একটি প্রকাশ্য 
দরবার বিশেষ । এই দরবানে ভক্তিগতপ্রাণ সাধু হরিদাস যবন বংশে 
জন্বিয়াও চৈতন্যের নিকট শ্রেষ্ঠ সঞ্জাননা, পরম সমাদর ও উচ্চাসন লাভ 
কবিলেন। অদ্বৈত গোস্বামীও একমাত্র পর্িত্রাচারী ব্রতনিষ্ঠ সুবাঙ্গণের প্রাপ্য 
শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে দিয়া তাহার উচ্চাপ্কার আরও বুদ্ধি করিয়া দিলেন । 
কিন্ত হরিদাস স্বীয় বিনয় নম্রতা গুণে আপনাকে দাসান্ুদা বলিয়া পরিচয় 
পিতে!লাগিলেন । 

সপ্তপ্রহরিয়। মহোৎ্সবের পর হইতে নিন্যানন্দের প্রমত্তভাব আরও 
বঞ্ধিত হইয়া উঠিল । তিনি যেন সব্বদাই হবিপদধ্যানে নিমগ্ন থাকিরা অপর 
সমস্তই ভুলিয়া বাইতেন। একদিন চৈতন্য বিখুপ্রিয়ামনে একত্রে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন এমন সময় নিতাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইলেন। 
অনেক সময় চৈতন্ত স্বয়্ধ নিভাইকে কাঁপড পরাইয়া দিতেন। একদ। 
শ্রীচতন্ত নিত্যানন্দের একখণ্ড কৌপীন গ্রহণপুর্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া তক্ত- 
বুন্দকে এক এক অণ্শ প্রদান করিলেন এবং তাহা মস্তকে ধারণ করিতে 
ঝলিয়া যেন বৈরাগ্য উদ্দীপনার বীজ বপন করিয়াদিলেন। 
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ঘরে ঘুরে হরিনামপ্রচার। 


শ্রীগৌরাগ্গ সময় বুঝিয়া কেবলমাত্র তক্রমণ্ডলীর মধ্যে হরি গুণগাঁন আবদ্ধ 
ন1 রাখিয়া ঘরে ঘরে হঞুরনাম প্রচারের জন্য মনস্থ করিলেন । তিনি হরিদাস 
ও নিতাইকে সম্বোঁধনপুর্বক বলিলেন যে, তোমবা নবদ্বীপেন ঘবে ঘরে' 
ভিক্ষার জন্য গমন কর। প্রতি গ্রহের প্রত্যেক নরনারী হরিনাম সাধন 
করিবে ইহাই তোমাদের একমাত্র ভিক্ষা। চৈতন্যের আদেশে আনন্দিত 
হইয়া হরিদাস ও নিতাই সেই দিনই নবদ্বীপের গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচারার্থ 
বহির্গত হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে গমনপুর্র্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগি" 
লেন। তাঁহাদদের তেজঃপুঞ্জকলেবর ও সৌম্যমর্তি সন্দর্শন করিয়া অনেকেই 
ভিক্ষার সামগ্রী লইয়া উপস্তিত হইল । কিন্ত তীহাবা বলিলেন যে, আমর! 
অন্ত কোন ভিক্ষা চাহি না, তোমর! হবিনাম কবিবে, হরিগুণ গাহিবে, 
হরিপদভজন কবিবে ইহাই আমাদের একমাত্র ভিক্ষা । এই কথা বলিয়াই 
উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান কবেন। সাধুসজ্জনেরা তাহাদের কথা শুনিয়া, 
তীহাঁদের সৌমা মূর্তি দেখিয়া মনে মনে অতান্ত সন্ধষ্ট হইতে লাগিলেন এবং হরি" 
নাম ভজিবার জন্ত আনন্দে স্বীকার কণ্রিলেন। কিন্তু মন্দমতি ছুষ্টেরা তাহাদের 
_নিন্দাবাদ করিতে লাগিল--কেহ বলিল কীর্ভনে আর বদ্মায়িশী চলে না, 
তাই চুরির মতলব ধরিয়াছে, ট্ক্ষার চ্চলে লোকের বাঁড়ীর সন্ধান লইয়! 
আপনাদের কঃজ সমাবার চেষ্টা করিতেছে, বেটার পুনর্বার আসিলে চোর 
বলিয়! বাজদ্বারে চাল্লান দিব) কেহবা তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম প্রহার 
দিবার পরামর্শ দিতে লাগিল । 
ভক্তদয়ের কিছুতেই ভয় নাই, এইরূপে তীহারা সমস্ত দিন হরিনাম 
. প্রচার করিয়া দিবাঁবসানে গোরাঙ্গদেবকে সণ্বাদ দিতে লাগিলেন | হিন্দুধর্থে 
শিষ্য গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণপুর্র্বক 'ধশ্বসন্বন্ধে সাধনা ভজনা করিয়া মুক্তি" 
লাভের জন্ত জীবন, সমর্পণ করিতেন, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচাববিধি 
হিন্দুদ্গের মধ্যে ছিল না বলিলেও অতাক্তি হয় না। গৌরাঙগদেবই প্রথমে 


( ৩২) 
ধন্্প্রচারের পথ দেখাইয়। দিলেন, প্রচারের বিধি [্যবস্থা প্রবর্তিত 


রিলে; জগাই মাধাই। 


জগাই মাধাই ব্রাঙ্ষণের সন্তান হইয়াও আজন্ম ঞুক্রিয়ান্বিত, মদ্যপানে 
চিরাভ্যন্ত, গোমাংসাদি হিন্দুর অখাদ্যে পরমগ্তরীত। যৌবনকালে সেই পিশাচ- 
প্রকৃতি পাঁষগুদ্বয় নিতান্ত দুর্দর্ষ হইয়া চৌর্যাবৃত্তি, ডাকাইতি, গৃহদাহ প্রভৃতি 
দ্বারুণ অত্যাচারে নবন্বীপবাসীদিগকে জালাতন করিয়া! তুলিয়াছিল । তাহার! 
ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঘোরতর দুর্দসাধনে পাপীর*চুড়াস্ত হইয়া উঠে। 
অভিভাবাকরা ইহাঁদিগকে শাসন করিতে ন! পারিয়া ইহাদের চরিত্রশোধনের 
আশায় জলাঞ্জপি দেন। ইহারাঁও এক্ষণে অবাধগতিতে রাস্তাঘাটে সর্বত্রই 
আপনাদের কলুধিত চরিত্রের ঘ্বণিত ব্যবহার দেখাইতে লাগিল । এমন সমস্ব 
একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম প্রচার করিয়া গৃহে প্রপ্যাবর্তনকালীন 
ঘোর পাষণ্ড জগাই মাধাইকে দেখিতে পাইলেন । ইহাদের পাপজীবনের 
ঘোরতর ছূর্দশা দেখিয়া এবং ভীষণ পরিণাম স্মরণ করিয়া! নিত্যানন্দ পাপীদ্বকের 
উদ্ধারমানসে ভাবিলেন, যদ্যপি এই পাধগুদ্য়ের পাপময় মনের পরিবর্তন 
সাধন করিতে সমর্থ হই ভাহা হইলে চৈত্যনের দাস বলিয়া নিজেকে পরিচয় 
ফিতে পারি । যদি ইহাদ্িগকে পাপচিস্তা ভূলাইয়া হরিপদ ভজনা করাইতে 
পারি, স্ুরাপান ত্যাগ করাইয়। হরিপ্রেমে মত্ত করিতে পারি, তবেই আমা- 
দের হরিনাম প্রচার সার্থক হয়। 'ফলতঃ নিত্যানন্দেষ ঘন্াপ্রবণ হৃদয়ে 
পাষগুদয়ের মুক্তির জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিল। তিনি, হরিদাসের নিকট 
মনের কথ ব্যক্ত করিলেন। তথন উভয়ে সেই পতিত নবধাধমদ্বয়ের নিকট 
হরিনাম প্রচারের জন্য অগ্রগ্নীর হইলেন । নিকটবর্তী ভদ্রলৌকগণ ত্তাহা- 
দিগকে দুবৃপ্ডিষ্বয়ের নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহার! নিজে- 
দ্িগকে বিপদে পতিত হইতে হইবে আশঙ্কা করিয়াও পাঁপী উদ্ধারের জন্য 
অগ্রসর হইতে কুঠিত হইলেন না । তীহারা স্থরাপানে আরক্তলোচন জগাই 
মাঁধাইয়ের দমীপবর্তী হইয়! তাহার্দিগকে হরিনাম ভজনেক জন্ত উপদেশ' 
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দিলেন? তাঁহাকর হরিকথ! শুনিবামাত্র মস্তকোত্োলন পূর্বক চাহিয়া দেখিল 
ষে, সম্মুখে ছুইজন জন্যাঁসবেশধারী মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমশি 
তাহারা ক্রোধভরে দৃত্ত নিষ্পীড়ন পূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য 
ধাবিত হইল । নিওীনন্দ ও হরিদাস এক্ষণে ইহাদের সন্মথে আর কোন 
কথায় ফল হইবে না ভাবিয়া তথ! হইতে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু জগাই 
মাধাইও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল না । অবশেষে চৈতন্তের বাড়ীর 
লরিকটে আসিয়া মাতালদ্বয় আর তহ'দ্িগকে দেখিতে পাইল না, তখন 
তাহারা পরম্পর মারামারি হুড়াহুড়ি করিতে করিতে তথা হইতে চলিয্ 
গেল। 

অনন্তর নিত্যানন্দ ও হবিদীদ পাধুবন্দপরিবেষ্টিত টৈতৃন্তের সমীপে 
সমাগত হইলেন, এবং মিতানন্দ, গৌরচন্দুকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন: 
প্রভো ! আপনি যদ্যপি নবদীপের সেই প্রসিদ্ধ পাপী জগাই যাঁধাইকে 
উদ্ধার না করেন ভাহাহইলে তাহাদের গতি আর কি হইবে ? আমরা তাহা 
দিগের নিকট হরিনাম প্রচার কন্িতে যাইলাম, তাহার! আমাদিগকে নির্ধ্যা- 
তন করিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবিত হইল ! বহুক্টে আমরা তাহাদের হাত হইতে 
নিস্তার পাইয়া আসিয়াছি। আপনি ভিন্ন সে হেন ঘোরতর পাপীদ্রিগকে 
আর কেই ব! মুক্তিপথ দেখাইয়া দিবে । এইসময় গঞ্াদীস ও শ্রীবাস, জগাই 
মাধাইএর ছুরবস্থার কখা সবিন্তার বর্ণন কবিলেন। তখন বিশ্বস্তর ঈষৎ 
হাস্তী পুর্ব্বক ন্বিত্যানন্দকে বলিলেন, নিতাই ! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গলছ্িন্ত! 
করিতেছ, তখন জানবে ফে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মুক্তর উপায়বিধান করি 
দিকেন। ভক্তমগ্ডলী চৈতন্যের কথা শুনিয়া আনন্দভরে হরিধ্বনি করিয়। 
উঠিলেন। 

এদিকে জগাই মাধাই সেই সন্যাপীদ্বক্নের সন্ধানে কিছুদিন পর্যাস্ত চৈতস্কের 
বাড়ীর নিকট ঘুরিয়! বেড়াইতে লাগিল। ত্বথায় চেততন্তের হৰ্িসক্কীর্তন 
শুমিয় তাহার! মদের মুখে নেশার বেঁকে মৃদঙ্গ মন্দিরার তালে তাগ্ে 
নৃত্য করিত; তাহাতে তাহাদের নেশা জমিয়! বাইত, স্র্ভির ফোরান। বৃদ্ধি 
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পাইত। তথন এইন্ধপ আমোঁদে নেশার সুবিধা হয় [দেখিয়া সরলপ্রাণ 
মাতালছয় প্রান্মই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইনত। অহ! হরিগুণগানের 
কি মহিমা! তাহারা ক্রমশই যেন পাঁপচিন্ত হষ্টবুদ্ধি প্রিত্যাগ করিয়া এ 
এক নূতনবিধ নেশার ঝৌকে মাতিতে শিখিল। তাহ) ভিতরে প্রবেশের 
স্বযোৌগ পাইত না, তথাপি বহির্দেশে থাকিক্সাও সেই অপূর্ব সঙ্গীততরঙ্গে 
মিশিতে ছাড়িত না । 

এইক্পে কিছুদিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। পাষগুদ্য়ের নীরস অস্তুরও 
কতক পরিমাণে আর্দ্র হইয়া উঠিল। অনন্তর একদিন নিত্যানন্দ নগর 
ভ্রমণ পূর্বক ফিরিয়া আপিতেছেন এমন সময় জগাই মাঁধাই তাহাদের 
পলাতক আসামীকে পাইয়া! বিক্ৃতকণ্ঠে “কে তুই ? তোর পরিচয় দে? এই- 
বলিয়া তাহাকে ধৃত করিল। পুর হইতেই ইহাদের মুক্তির জন্য নিত্যা- 
নন্দের অভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাহাৰ উপর আবার শ্রীটৈতন্তের আশ্বানবাক্যে 
উত্মাভিত হইয়া! সেই অভিলাষ সন্কল্লে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে 
পাপীদিগকে সক্ষুখবর্তী দেখিয়া নিজেদের আসন্ন বিপদ বুঝিয়াও তথা হইতে 
পলায়নের চেষ্টা করিলেন না । বরং তাহাদিগেব প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলিলেন 
আমি অবধূত! মাধাই তখন নেশায় চতুরঙ্গ দেখিতেছিল, সে নিত্যা- 
মন্দের কথ। কিছু বুঝিতে ন। পারিয়া “বেট! আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা”! এই বলিয়! 
সন্মথস্থিত কলসীর কান। লইয়া নিতাইএর,প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই 
কলসীর কান! সবেগে নিতাইএর মন্তকে পড়িবামাত্র মস্তক, বিদ্ধ হওয়াতে 
অজক্র শোণিতধার নির্গত হইতে লাখিল। নিতাই কাতর মনে ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ষে, প্রভে।! আমার কষ্ট হউক তাহাতে 
ক্ষতি নাই,কিন্ত আমার এই* রক্ত ধারায়_ইহাদের পাপরাশি যেন বিধৌত, 
হুইয়া যায়, হরিপদে যেন মতি জন্মে । 

নিতাই ইষ্টদেবতা স্মরণ পুর্ব্বক একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
'ত্গন্পনে মাধাই শাপ দিতেছে ভাবিয়া পুনরায় প্রহারে সমুদ্যত হইল। 
ন্মগাইএর মন হুরিসহকীর্ভনের তালে প্তালে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়ছিল, পাপ 
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কর্দের উপর ক বিভৃষ্ণা জন্মিয়াছিল | এক্ষণে তাঁদুশ রক্তপাত দেখিয়া তাঁহার 
মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল সুতরাং মাধাইকে পুনরায় প্রহারোদ্যত দেখিয়। 
নিজে মধ্যস্থলে দীড়|ুইয়া মাধাইএর হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করিল । 
এদিকে শ্রীচৈতন্ত ক যুখে সংবাদ পাটুয়া সাঞ্গোপাঙ্গসহ তংক্ষণাৎ 
তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, নিত্যানন্দ রক্তাক্ত কলেবরে 
প্রাবগুঘয়ের সন্গিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র স্বীয় উত্তরীয় ছিন্ন 
করতঃ অবধূতের ক্ষত মস্তক বাঁধিয়া দিলেন এবং “ব্যাপার কি” জিজ্ঞাসা 
করিলেন। নিতাই অকাতরস্বরে উত্তর করিলেন প্রভো ! আপনি ইহাঁ- 
দিগের উদ্ধারের পথ মুক্ত করিয়! দিন, দৈবে রক্তপাত হইয়াছে তক্জন্ত চিস্তা 
করিবেন না, আমার বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই, জগাই আমাকে মাঁধাইএর 
ক্রোধ হইতে রক্ষা করিয়াছে । 

ইহা শ্রবণ মাত শ্রীচৈতন্স আনন্দ ভরে জগাইকে প্রেমাঁলিক্ষনে আবদ্ধ 
করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, বাহার মনে এতদূব দয়! মায়া, ষে 
আমার নিতাইকে রক্ষা করিয়া এতদূর পরছুঃখকাতরতা দেখাইয়াছে ভগবান 
তাহার মঙ্গল করুন, কৃপামর কৃঞ্জের কৃপায় তাহার পাঁপরাশি ভক্ষীভূত হইয়া 
যাউক্‌, মনে প্রেম ভক্তির সঞ্চাবু হউক। চৈতন্যের আশীর্বাদ বাক্য শুনিয়! 
সকলে হরিধ্বনি করিয়া! উঠিলেন এবং জগাইয়ের প্রশংল! করিতে লাগিলেন । 
জুগাইএর মন ইতিপূর্ব্রেই হরি '্কীর্তনের নেশায় কতক দ্রবীভূত হইয়াছিল, 
তাহার উপর*আবার আত্ম প্রসাদের বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া পাপের 
উপর দ্বণা জন্মিল। তখন পুর্বকৃত ঘোরতর পাপানুষ্ঠটানের জন্য অন্ুতাপানল 
আসিয়া তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন পরিণাম চিন্তার প্রচণ্ড 
ব্যাত্যা আসিয়া মন প্রাণ বিপর্যস্ত করিয়। দিল ৯) সে বিপর্যয় কাণ্ড জগাই সন্ত 
করিতে পারিল না, আকুল হৃদয়ে বালকের সায় ক্রন্দন করিতে লাগিল । 

সময় বুঝিয়! নিত্যানন্দ মাঁধাই এর গল| জড়াইরা নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ পূর্বে ধাস্বাকে হত্যা! করিবার জন্যমাধাই জমুদ্যতঃ হইয়াছিল তিনি 
কিনা সমস্ত নির্ধ্যাতন বিস্বৃত হইয়া প্রেমালিঙ্গনে তাহাকেই পরিতৃপ্ত করিতে- 
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ছেন! এ অপূর্ব দৃষ্ঠে এ মহপ্ভাঁবে আর কি মাধহি স্থির (ধকিতে পাঁরে ₹ 
ঘত বড় পাষণ্ডের যেমন কঠিন পাষাণ হৃদয় হর্উক না কেন এ অলৌকিক 
প্রেমের বিশ্ব্ূপী আগুণে তাহাকে গলিতে হইবেই 1 ছুরস্ত মাধাইও 
আর তাহা অতিক্রম কদিতে পাঁরিল না, সে নিতাইঞ চরণ তলে পড়িয়া 
ক্ষম! প্রার্থনা করিতে লাগিল । তখন গোৌরাক্ষদেব উভয়কে লক্ষ্য করিয়! বলি- 
লেন যে, ফ্দ্যপি তোমাদের মনে পাপের জন্ত প্রকৃত অন্গতাপ জন্মিয়া থাকে, 
পাপ পরিণামের ভীষণ দৃশ্য যদি তোমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে তাহা- 
হইলে আর কখন পাপ কার্থা কবিবে না বলির স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, আমি 
তে।ম[দ্িগের পুর্ববককত সমস্ত পাপের ভার গ্রহণ করিতেছি, তোমরা ভগবানের 
রুপায় মুক্তিলাভ করিবে । নিত্যানন্দও, মাঁধাইকে বলিলেন যে, আমি 
প্রসন্ন সনে আশীর্বাদ করিতেছি তোমার সমস্ত অপরাধ দূব হউক, আমার 
সুকৃতি তোমাগ্ন দান করিতেছি তুমি মুক্তিলাভ কর। অভঙ্ন বাণী শ্রবণ 
করিয়া জগাই মাঞ্ধাই গললগ্রীককতবাসে তাহাদের চরণতলে পতিত হইয়া? 
ভূমিতে বিলুষঠিত হইতে লাগিল । 

অভতঃপর চৈতন্তের আদেশ ক্রমে ভক্তগণ তাহাদের ছুইজনকে সঙ্কীর্ভন 
ভূমিতে লইয়৷ গেলেন। গৌবাগ্ছদেব তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হরিসন্বীর্থনে- 
মাঁভাইয়া লইলেন, পরদিন সকলে ধুলিধূদরিত অঙ্গে প্রেমোল্লাসে হত্রি গুণ 
গান করিতে করিতে গঞ্গ! ন্বানে গ্রমন করিঞঝেন। ভাগিরথী তীরে জগাই 
ঘাধাক্টকে বিশেষ রূপে অভিষেক করা হইল । গৌরাঙ্গ তাহাদের অগ্জলীপুর্ণ 
গঙ্াজলের উপর তুলসী পত্র দিয়! বলিলেন, তোমরা এই পত্র সহ সমস্ত 
পাঁপভার আমার হস্তে অর্পণ কর, আমি তোমাদের পাপরাশি গ্রহণ করি- 
তেছি। এই কথা শুনিয়! তঃহাদের মুখ দিয়। কোন বাক্য স্ফুত্তি হইল না, 
তাহারা তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল, এবং তাহাদের নয়নন্বয় হইতে 
অবিরলধারে অঙ্রবারি নিপতিত হইতে লাগিল! গৌরাঞ্ষ তাহাদিগকে 
ভূমি হইতে তুলিয়া! নিজের গলার মালা তাহাদিগের গলা পরাইয়া দিলেন, 
সককে উচ্ৈত্বরে হরিধ্বণি করিয়! উঠিলেন । 
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তদরধি'গৌ নাম সাধারণ সমাজে বাজিয়া উঠিল, যে সকল পাষণ্ড 
তাহার নিন্দাবাদ করিত, এক্ষণে হরিনাম ,মাহাত্য্যে জগাই মাধাই এর অদ্ভুত 
পরিবর্তন দেখিয়া আহারাও আশ্চর্য্যান্িত হইয়! পড়িল । জগাই মাধাই হরি- 
নাম সাধনে জীবন সর্প করিবে একথা কখন বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, কিন্ত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণে মকলে বিন্পাপন্ন হইয়া চৈতন্তের অলৌকিক হরিনাম মন্ত্রে 
গুণ কীর্তন করিতে লাগিল । 

জগাই মাধাই প্রতিদিন উষাকাঁলে গঙ্গাঙ্সান করিয়া লক্ষাধিক হরিনাম 
জপ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্পাপ স্মরণ রিয়া অশ্রু বিসর্জনে মনের আগুণ 
কতক নির্বাপনের চেষ্টা করিল। কয়েকদিবদ এইরূপ জপানুষ্ঠানের পর 
জগাইএর মন কতক শান্ত হইল, কিন্তু মাধাই অন্ুৃতাপানল আর কিছুতেই 
নির্ধবাপিত হয় ন| দেখিয়। পুনরায় একদিন নিতাইএর পদদ্বয় ধারণ পুর্ব্বক 
কাঁদিতে কাদিতে বলিল ঠাকুর! আমি আপনার শ্রীঅর্গে বিনাদোষে 
আঘাত ক্রিয়া যে বুক্তপাত কবিয়ছি সে পাপের [ক কখন নিস্তার আছে? 
মে অপরাধ হইতে ইহজন্মে কি কথন মুক্তিলীভ করিতে পারিব ? নিতাই 
তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্কনদান পৃর্বক আশ্বীস বচনে বলিলেন বৎস ! শিশু- 
পুন্ধের আঘাতে পিতা! কি কথন অপরাধ গ্রহণ করে? সে জগ্ত তুমি এত উদ্দিপ্ 
'হুইতেছ কেন? তবে অপরের নিকট যে সকল অপরাধ করিয়াছ তাহাব্র 
মুক্তির জন্ত তুমি গঙ্গান্নানের ঘাটে বসিয়া! থাক, তথায় বাহার! শ্নানার্থ আগমন 
কাঁিবেন তাহ্বদের প্রত্যেকের নিকট বিনয়পূর্বক ক্ষম। প্রার্থনা করিবে, তাহা- 
হইলে তাহারা” প্রস্ন্রচিত্তে তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাতে তোযার 
অপরাধ ভঞ্জন হইবে । 

মাধাই, নিতাইএর উপদেশ পাইয়া গঙ্গার, ঘাটে বসিয়া প্রত্যেক নর- 
নারীর নিকট ব্যাকুলচিভে বিনয্ধ সহকারে ক্ষম। প্রার্থন! করিতে লাঁগিল। 
নষদ্বীপের নরনারীবর্গ পুরাতন পাপী* মাধাইএর এহেন চবিত্র সংশোধন ও 
বিনক্বব্যাকুলত! দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিল এবং মুক্ত, 
রুগ্জে জ্রীচৈতন্তের প্রশংসাকাদ কীর্ম কৰিতে লাগিল । মাধাই ত্রদ্দচ্য্য 
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সাধনের গ্যায় গঙ্গাতীরে দিবানিশি তপশ্চর্ধ্যাক্স নিযুক্ত কক এবং সাথারণে 
তাহাকে পাষণ্ড পাপী বলিয়। £আর দ্বণা ন| 'করিয়া সাধক ভ্রানে ভক্তি শ্রদ্ধা 
করিত। গঙ্গাতটে মাধাইএর অবস্থিত স্থান ক্রমশঃ “মাধাইএর ঘাট” বলিয়। 
খ্যাত হয়। 


গৌরাঙ্গের নগর সন্কীর্তন | 


জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার প্রাপ্তির ঘটনায় নবদ্বীপের অধিবাসীবর্গ ঘরে 
ঘরে কীর্তন আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে হরিনামের গগনভেদী বিজয়পতাকা 
উজ্জীয়মান হইতে লাগিল। এতদিন যে নাম সন্কীর্ভন কেবলমাত্র ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে অ'বদ্ধ ছিল এক্ষণে তাহা! সময় পাঁইবা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল | 
গৌরাঙ্গদেবেরও প্রতাপ আরও বাড়িয়া উঠিল । তখন ব্রাঙ্মণগণ হিংস দ্বেষে 
জর্জরীভূত হইয়! পড়িলেন ও রাজকর্ম্মগরী বর্গ আশঙক্ষিত হইব প্রমাদ গণিতে 
লাগিলেন । ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গদেব অদ্বৈতসহ সাক্ষাৎ জন্য নিত্যানন্দ 
সহ শান্তিপুরে গমন করিয়া তথায় অদ্বৈত ভবনে কিয়দিন অবস্থানস্তপ্ নব- 
দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন। 

অনস্তব একদিন নগরাধাক্ষ কাজি সাহেব দল বল সহ নগর পরিভ্রমণ 
কালে বৈষ্ণব দিগেব নাম সংকীর্ভনের মহা! কোলাহল স্থলে আসিয়া উপস্থিত 
হন। তখন ধিষম চিৎকারে বিরক্ত হইয়া তাহদদিগকে আক্রমণ পূর্বক তাঁহা- 
দিগের মৃদঙ্গাদি ভগ্ন ও তীভাঁদিগকে শাসন ও উতপীড়ন করেন এবং বলিয়। 
যান যে, ষদাপি পুনরাষ তোমাদিগকে এইরূপ গোলমাল করিতে দেখি তাঁছা- 
হইলে সকলকে বন্ধন করিয়। লইয়। যাইব এবং সকলের জাঁতিনাশ করিব। 
বৈষ্ণবগণ ভয় পাইয়া প্রকাঁশে: আর বড় বাহির হইতে সাহস করিতেন ন1! 

এইস্ময় সায়েদ হোসন সাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন । নবা- 
বের আমলে স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারীই তথাকার হর্তা কর্তা বিধাতা, যিনি যেখানে 
প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সেই খানেই একাধিপত্য ৷ সুতরাং নগরের কাজী বৈষ্ণব 
দিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন ও ড্ঠাহধর্দের হরিসন্কীর্ভন বন্ধ করিয়া দিজে- 


(৩৯ ) 


ছেন দেখিয়া” পাষষ্ুগণ ভাবিতে লাগিল, এই বার রাজার শাসনে অন্ততঃ 
জাতি নাশের ভয়েও বৈষ্ণব্দিগের মাতামাতি থামিবে। 

কিন্ত এ বিদ্ব বিডম্বনায় শ্রীচেতন্তের উতৎসাহ-বহ্ধি নিশ্রভ হইল ন1) 
বরং আরও ছিগুণ ঝ্ঁজি জলিয়া উঠিল । তিনি প্রকাস্ত ভাবে রাজপথে 
নগর সক্কীর্তন বাহির করিবার জন্ সকলকে প্রস্তত হইতে বলিলেন। নগর 
সঙ্কীর্তনের কথ শুনিয়! ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, উৎসাহে 
তাহাদের ন্নানাহার একরূপ বন্ধ হইয়। গেল। 

বঙ্গে নগর সক্ীর্তন ইহাই সর্বপ্রথম । এই সঙ্গীর্তন প্রণালী চৈতন্যদেবই 
প্রথম আপ্স্ত করিয়াছিলেন । সুতরাং এই অভিনব নগব সঙ্গীর্ভনের কথ! 
প্রকাশ হইবামাত্রই নগর বাসীর গৃহে গ্রহে আন্দোলিত হইয়! উঠিল 1 নগর- 
বাসী আবাল বৃদ্ধ বণিত! সকলেই এই সংবাদে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সময় 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিঝুভক্তগণ সঙ্কীপ্তনের পথ আত্্শাখা, বুক্ষপত্র, 
পুক্পমাঁলা, দীপশেণী প্রভৃতি দ্বার সুসজ্জিত করিতে আরম্ত করিলেন । 
দেই সংকীর্তন প্রবাহের পথপার্খে যাহাদের বাড়ী ছিল তাহার! সৌভাগ্য 
জ্ঞান করিয়। স্ব স্ব গৃহদ্বারে পূর্ণকুন্ত, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি শুভচিহ্থাদি স্থাপন 
করিলেন। ফলতঃ সমস্ত নগর (যন অ'মোদে মাতিয়া উঠিল । 

এদিকে গৌরাঙ্গদেবও কে কোন্‌ দলে কাহার সঙ্গে নাচিবে গাহিবে তৎ- 

য় নির্দেশ করিয়া দিলেনণ সর্বাগ্রে আচার্য গৌসাই একদল গায়ক 
সহ নৃত্য কক্ষ করিতে অগ্রলর হইবেন, তৎ পশ্চাৎ হরিদাস ও দ্বিতীয় 
গায়কদল, ততপরেঞ্তীয় গায়কদল সহ শ্রীবাস পণ্ডিত। নিত্যানন্ৰ স্বয়ং 
মহাপ্রভূর সহিত একত্রে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, চৈতন্তদেব সহাস্য- 
বদনে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক তাহাকে আপনার দিকট রাখিলেন। 

গোধুলী সময় বিবাহের বরসঙ্জাব ন্যায় নগর সঙ্কীর্ভনের দল বাহির হইল, 
শত সহস্র নগরবাসী আসিয়া এই অভিনব সমারোহে যোগদান করিল। 
সেই গময় নবদীপে, বিস্তর লেকের বসতি ছিল। তাহার! হস্তে প্রজ্জলিত 
মশাশ লইয়া এই আনন্দ কোনাহলের মধ্যে নিজেদের জয়ধ্বনি মিশাইর! 
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ফিল । যুদ্ধক্ষেত্রে সৈম্তগণ সুদজ্জিত অবস্থয় নামান হই পর সেনাপতির 
আদেশমাত্র তাহার! যেষন স্গ্রাঙ্ম কৌশল প্রদর্শনে অগ্রসর হয়, তেমনিই 
গৌব্াঙ্গদেব সময় বুঝিয়। জলদগন্ভীর স্বরে ষেমন হব্িধূুনি করিয়! উঠিলেন, 
অমনি দলে দলে মৃদক্ষে ঘা পড়িল, কবভাঁল বাঁজিয় উঠল, শত সহত্র কণ্ঠে 
হরিনাম প্রতিধ্বনিত হইয়া ভক্তগণের উৎসাহ শিখা অধিকতর প্রমীপ্ত করিয়। 
তুলিন্ন। তখন মাল্যচন্দন বিভূষিত বৈষ্ণবছল হুরিগুণগান করিতে করিতে 
রাজপথে বহিগ্গত হইলেন । অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস তিনঘলের অগ্ররে অগ্রে 
প্রমন্তভাবে নৃত্য করিতে কবতে অঞসর হইতে লাগিলেন; মকলের 
পশ্চাতে শ্রীগৌরখ---যস্তকে বাস বিতাড়িত ভ্রমরনিন্দিত সুন্দর অলকদাম 
কমলনয়নে প্রাণম্পর্ণী প্রেমধারা, কণে সুবালিত কুসুমমালা, স্বন্ধে পৰিজ্জ বক্তস্ত্র, 
মুখে ঘন ঘন হরিনাম, দেহে অপুর্ব লাধণ্যরাশি, নুত্যন্ঙ্গিমান্ব মনোরষ পদ- 
সঞ্চালন, উভয় পার্থে প্রেমব্হ্বিল ন্লিত্যানন্দ ও গদাধর। এই অপব্ধপ 
দৃশ্য এই অপূর্ব সমারোহ এই উন্মত্ত জনপ্রবাহ যেখান ধিয়? গমন করিল 
সেই স্থানেরই লোক আসিয়! ইহার দ্বলপুষ্টি করিতে লাগিল, যে একবার 
প্ী£ণভরির। তাহ! দর্শন করিল তাহাঁরই শরীর (রোমাঞ্চিত, নক্কন প্রেমা শ্রুতে 
পরিপূর্ণ হইল, অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয় মধ্যে কি এক বিপধ্যয় কা 
ঘটিস্তা গেল । 

প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভাঁবোন্মত ভক্তবুন্দ হরিসম্থীর্ভনে চারিদিক প্রক- 
ম্পিত করিয়া গঙ্গাপুপিনের পথ দির চলিলেন। ক্রমশঃই দপুতি হইতে 
লাগিল, বাস্োৎ্সবপ্রিয় যুরারৃন্দ আসিয়া উৎসাহক্রোত আরও বাঁড়াইয়! দ্বিল। 
পুরনারীরর্থ ৪ এই হরিনামেব সহিত নিজেদের মঙ্গলধ্বনি মিশাইয়] লইল, 
নগরের গৃহে,গৃহে আনন্দকোন্লাহলের প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল । 

“তুয়ার চরণে মন লাগুহুরে শারঙ্গ ধর” এই গ্লান ধরিয়! গন্কাপুলিনের 
পথে যাইতে যাইতে জীবনুক্ “মাধাইয়ের ঘাটে” কিয়ৎক্ষণ দঈর্ড়াইয়। সকলে 
কীর্ডন রুরিলেন । পরে তথ! হুইতে কাজীর বাড়ীর অভিমুখে কীর্তনের 
দল অগ্রসর হইতে লাগিল৭ কাজি এই উত্তাল তরহ্বসম প্রমত্ত সমাঝোহের 


(৪১ ) 

ভীষণ নিনাদে “ন্স্তঃহইয়। ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য একজন দূত প্রেরণ 
কিরিল! দূত প্রত্যাবৃত্ত হইয়্ সংবাদ দিল, থোদাবন্দ! নিমাইপ্ডিত শত 
সহজ উন্মত্ত লোকের ব্ব্যা লইয়! এদিকে আমিতে"ছ, হয়ত? সকলকেই ভাসা- 
ইয়া লইয়া যাইবে। এ কথা বলিতে বলিতে চৈতন্যের সৈনাদল কাজির 
দ্বারদেশে আসিয়া সমাগত হইল, কাজি ভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। 
চঞ্চলমতি বাহ্োৎসাহী যুধকবৃন্দ এইবার ক্দুঘোঁগ বুঝিয়া কাজির পুর্বাত্যা- 
চারের প্রতিশোধ স্বরূপে তাহার বাগানবাড়ী নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল, 
কাজীর লোকজন আকম্মিক বিপদ বুঝিয়া নিজেরা দলের মধ্যে আসিয়া যোগ 
দিল ও হারনীমের আবরণে নিজেদিগকে বীচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 

চৈতন্য কাজিকে ডাকাইয়া আনিলেন । কাজী কিংকর্তব্যবিমুঢ় হতবুদ্ধিন্ 
ন্যায় অনিমিষ নয়নে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়! বহিল। পরে মস্তক নত করিয়া 
নিযাই পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রাথন! করিল। গৌরাঙ্গ সহাস্য বদলে 
তাহাকে অতয় প্রদান পূর্বক সম্মানে তথায় উপবেশন করাইলেন এবং 
বলিপেন যে, আগর! অতিথিভাবে তোমাদের গৃহে আসিয়াছি, অতিথির 
প্রার্থনা পুরণ তোমার কর্তব্য কর্্দ। আমরা অতিথিভাবে তোমার নিকট 
দুইটি ভিক্ষা চাহিক্তেছি, প্রথম ভিক্ষা-গাভী ভগবতী আমাদের জননী। 
স্বরূপা, বৃষ শস্যোত্পাদদনে সাহায্যকারী আমাদের পিতৃত্বপ্ষপা, তোমরা 
ইহাদ্িগরকে হড্য! করিওনণ) দ্বিতীয় তিক্ষাঠআমাদের কীর্ভনে কোননূপ বিদ্ব 
জন্মাইছ না+-্াঁজী বিনীত ভাবে উত্তর করিল যে, গ্োহত্যা আমাদের ধর্মের 
অঙ্গ, স্থৃতয়াং গৌরগ্গমু আমার ক্ষমতার অতীত) তবে কীর্তন সম্বন্ধে 
আমানের ফোন আপত্তি লাই, আপনাদেরই লোক আসি! আমাদের নিকট 
নান্ধনপ ভি ঘোগ করে, তাই আমর! তাহ। বন্ধ"করিস! দিতে গিয়মছিলাম, 
এক্ষশে আমর! কেহ আর উহার উপর হস্তক্ষেপ করিব না। 

অনন্তর বীর্তনের দল বণিক ভন্তবায় লল্লী ঘুরিয়া, গাদিগাছ।, পার ডাঙ্গার 
ভিতক্ব দিচ্ধা! গলাঘেচ। শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হুইল । শ্রীধরের হুইচক্ষে 
আনন্দধাত্া দছিতে লাগিল, হ্বদক্জ উৎুল্ন হইম্সা উঠিল, শুরীর পুলকপুথিত্র 


(৪২ ) 
হইল। ভক্তগণ শ্রীধরের প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিয়া তথ] হইতে নানা স্থালে 
ঘুরিয়া প্রথম বারের নগর সস্কীর্তন সমাপন করেন । 


শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ । 


চৈতন্য গৃহী হইয়াও আসক্তিশূন্য বৈরাগী ছিলেন, কিন্ত তিনি দেখিলেন 
ধে, এ পঞ্মপত্রেব জল অনেকের ধারণার অতীত । অতএব সাধারণ লোক 
শিক্ষার্থ সর্বত্যাগী সন্যাপী হওধ! আবশ্তক। এই কথ! ভাবিয়া তিনি 
জীবের কল্যাণের জন্য পতি প্রাণ! বিষ্তপ্রিয়ার আর্তনাদের মধ্যে পুত্রবৎসলা 
শচীমাতার হৃদয়বিদারক ক্রন্মনেব ভিতরও সন্ধন্প স্থির রাখিয়। কেশব ভারতীর 
নিকট সন্যাস বতে দীক্ষিত হইবার জন্য গদাধর, নিত্যানন্ব, চন্দ্রশেখব, মুকুন্দ 
ও ব্রন্মানন্দ সহ কাটোম্লায় গমন করিলেন। চৈতন্য বিহনে নবদ্বীপে চারিদিকে 
হাহাকার উঠিল, আনন্দ কোলাহলময় নবদ্ধীপ এখন অকুল শোক সাগরে 
ভাঁমিতে লাগিল । | 

কাটোয়ার গঙ্গাতটে ভারতী গোসাঞ্ীর,গৃহে পরদিন প্রাতে দীক্ষা গ্রহ- 
ণের যথাবিহিত আয়োজন হইল। নিকটস্থ অধিবাসীগণ দলেগনে চৈরভন্যের 
দীক্ষাগ্রহখ দেখিতে আপিল, চতুন্দিক হরিধবনিতে নিনার্দিত হইল। যখা- 
কালে ক্ষোরকার আসিয়৷ শ্রীগৌরাক্গের মস্তক সুওন ক্রিয়া সমাধা করিজ। 
তগ্তরাঁঞ্চসম গৌরাঙ্গ দেহ অরুণ বসন পরিহিত হইয়! দেব প্রভায় উদ্ভা- 
দিত হইল, হস্তে দণ্ড কমগুলু ধৃত হইয়া! ব্রক্মণারী রূপে অপুর্ব শোভ। বিকা শ 
পাইতে লাগিল। অনস্তর গৌরাঙ্গ স্বগ্নষোগে প্রাপ্ত সিদ্ধ-মস্্ব ভারতীকে জানা- 
ইন়্া তাহাই আবার ভাহার পিকট হইতে পুনর্বার গ্রহণ করিলেন । দীক্ষা 
গ্রহণের পর তাহার কি নাম হইবে হাই কেশব গোদাঞ্ী পরামর্শ করিতে 


( ৪৩. ) 


ছিলেন, এমন" সময়! দৈব বাণী হইল *শ্রীকৃষ্চ চৈতন্য ৮ | ১৪৩১ শকে 
(১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ) পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়র্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গৌরাঙ্গদেৰ 
সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়ং শ্রীকৃষ্ণ চেতন্য নামে বরিত হইলেন । 

অনন্তর শ্রীচৈতন্য বৃ প্রস্থানের অভিলাষ করিয়। সেই সংবাদ প্রেরণ জন্য 
চন্ত্রশেখরকে নবন্বীপে পাঁঠাইয়া দ্রিলেন। কেশব ভারতী চৈতন্যের সঙ্গে 
যাইতে সঙ্কল্লারূঢ় হইলেন। তখন চৈতন্য অবশিষ্ট বন্ধুবর্গ ও কেশব ভারতী 
সমভিবাহারে পশ্চিমাভিমুখে যাবা করিলেন! বীরভূম অঞ্চলস্থ বক্রেশ্বরের 
বন মধ্যে বাস করিবেন ভাবিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বন্ছে- 
শ্বর পঁহছিতে ক্রোশচতুষ্ট় মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় গৌরাঙ্গের মনে 
যেন উদয় হইল যে, স্বয়ং জগন্নাথ দেব তাহাকে নীলাচলে ম্বাইবার জন্য 
আদেশ করিতেছেন । তখন ছিনি নীলাচলের উদ্দেশে পূর্বাভিমুখে ফিরিয়! 
আসিলেন, এবং নিতাইকে এই বলিয়৷ নবদ্বীপে পাঠাইয়। দিলেন যে, তিনি 
নীলাচলে যাইবার জন্ত মানস করিয়াছেন, যাইবার পুর্বে ফুলিয়াগ্রামে 
হবিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে কিয়দ্দিন অপেক্ষা 
করিবেন, ইত্যবসরে নিত্যানন্দ যেন বন্ধুবান্ধব সহ তথায় আসিয়া? উপস্থিত 
হন। 

' এই বলিয়! নিত্যানন্দকে বিদায় দিয়া গৌরাঙ্গদেব -হরিদাসের আশ্রমে 
গমন করিলেন । এদিকে নিত্যাৰন্দের মুখে শ্রীটচতনোর শান্তিপুরে শুভ” 
গমনেইবধা-্ঞ্কাশ হইবামাত্র সকলে নবদীপ শূন্া করিয়া দলে দলে শাস্তি- 
পুরাভিমুখে জন হইল। শচীদেবী গৌরের গৃহত্যাগের পর দ্বাদশদিন, 
প্রান্ত উপবাসী ছিলেন এক্ষণে নিত্যানন্দের আশ্বাস বচনে কতক সাস্বনা 
পাইনা! রন্ধন ও ভোজন করিলেন । 


শান্তিপুরে তৃক্তমেল। | 


শান্তিপুয়ে চৈতন্চের আগমনবার্তী প্রচারের পর হইতেই প্রকাণ্ড উৎসবের 
সায় শ।স্তিপুর লোকে পূর্ণ হইয়! গেল, শচীদেবী পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য 


( ৪৪.) 
শিবিকাঁরোহণে শীস্তিসুর চলিলেন, নববীপের নরনারী সষ্ঠলেই চণিল ধাত্রি- 
গশের আনন্দ কোলাহলে গপগনমণ্ডন প্রতিধ্ববিত হইতে লাগিল । কেবলমাত্র 
চিরছ্ঃখিণী বিষুণপ্রিয়া ধুলিশম্যায শুইয়া! হাহাকার কলিতে লাগিঙগেন।' 
সন্গ্যপিত্রতে পত্বীঘুখ দর্শন নিষিদ্ধ । সুতরাং অভাগিন (কিল আজ প্রাণ- 
পৃতিত্ব আগমন বার্থী পাইয়াও তাহার শ্ীমুখ সন্দশনে বঞ্চিতা হইলেন । 
আহা! অভাগিণী হদয়ভেদী করুণশ্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগি- 
লেন, হায়! বিধাতা কেন আমায় প্রতৃপত্বী করিলেন ? নতুবা! সকলের স্যায় 
আমিও ত তাহাতে একবার দেখিতে পাইতাম ) কি দোঁষে ভগবান আমাকে 
প্রার্ণনাখের শ্রীচরণ দর্শনেরশ অধিকারিণী করিলেন নাঁ। বিষ্ণুপ্রিয়ার আর্তব- 
নাদ শুনিয়া! ধাহার! তীহাফে সান্তনা] করিতে আদসিলেন তাহার! বিষ্জপ্রিয়ার 
হ্বধযবিদীরক বিলাপোক্তি শুনিয়] নিজেরাই কাদিয়। আকুল হইলেন । 
শটীম'ত' শাস্তিগুরে অদ্বৈত'চার্ষ্যের গৃহে আগমনপুর্ব্বক পুত্ররত্বকে ক্রোড়ে 
ধারণ ফরিলেন। চৈতন্তও সময় বুঝিয়া মাতাকে তত্বকথায় প্রবোধদান 
করিতে লাগিলেন। শচীদেবী কতক শান্ত হইলেন। পরে তিনি অছৈত্ত- 
পড়ী সীতাদেবী সহ স্বয়ং রন্ধনাদঘি সমাপন করিয়। ভক্তগণসহ পুজকে ভোজন, 
করাইলেন। অনস্তর চৈতগ্তদ্েব তক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
নীাচলে প্রস্থান করিবার সন্কল্ল জানাইলেন। ভক্তমণ্ডলী কীদিয়া আকুল 
হইলেন, অদ্বৈত্তাচার্য্যের বালক পুত্র অদ্যুন্তানন্দ আসিয়া চৈতন্তকে প্রণাম 
করিল; চৈতন্ত তাহাকে কো তুলিয়া লইলেন । অবশে্প্দসথা্নাসিময়ে 
হরিদাস কাদিতে কাদিতে বলিলেন প্রভো! আপনিত লাল চলিলেন, কিন্ত 
আধার দশ! ক্ষি হইবে ?, অধম যৰন আমি, আমাপত পুরুষোত্তমে গ্রহে 
অধিকার নাই, আপনার শ্রীঠরপারবিন্দ কিরপে দর্শন পাইব। চৈতন্ত আঙ্বাম 
বচনে বলিলেন হরিদাস! তুমি এরূপ দীনত। প্রকাশ করিও না, তোমার 
কাতরোক্তি দেখিলে আমি হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাই, তুমি কোনরূপ 
ব্যাকুল হইও না; আমি €তকামাকে পুরুষোভমে লইয়া যাইবার উপায় 
কৃন্লিয়া। দিব । 
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আই জপে গৌরাঙ্গ সকলকে প্রেমসম্ভাষণে সান্তনা করিয়া ক্রননাকুল 
শোকাতুর! জননীকে যথা বিহিত বুঝাইয়। তাহাকে প্রণাম, ও প্রদক্ষিণ পূরঃসর 
ভকমণ্ডলীর সকলকে দূরিনাম প্রচারের যথোপষোগী ভারার্পন করিয়া নিত্যা- 
নন্দ গদাধর, সুকুন্দ গোবিন্দ, ব্রন্ধানন্দাদি কছ্েকজন ভক্তসমভিব্যাহারে 
বনপথে নীলাচলা ভি মুখে প্রস্থান করিলেন। শাস্তিপুর আবার শোকদাগরে 
নিমগ্ন হইল । ঘাত্রিগণ যে যাহার আলয়ে প্রত্যাগমন করিল । 


গৌরাঙ্গের নীলাচল যাত্রা । 


শ্রীচৈন্য যখন উদাদীন বেশে নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন, তখন 
উড়িষ্যার রাজার সহিত বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তী সায়েদ হোসেনের বিবাদ 
চলিতেছিল ; জ্ুতরাং ভংকালে পুরুষোস্তমের পথ শ্বে কিরূপ ভয়াবহ তাহ! 
সকলেই অনুমান করিতে পারেন? উড়িষ্যার রাজা সহজেই যাত্রীদিগকে 
শক্রুপক্ষীয় লোক বলিক়। বন্দী ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিতে পায়েদ, বঙ্গীথি- 
পতিও তাহার্দিগকে বিজক্রোহীজ্ঞানে ধৃত ও ষথাভিরুচি শান্তি প্রদান করিতে 
পারেন। তাহার উপর শাসনাভাবে পথে দস্থ্যতয়ও বিলক্ষণ ছিল। এইজন্ত 
ক্মাদ্বৈতাদি সকলেই এসমক্ষে তাহাকে নীলাচল যাইতে নিবারণ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু শ্রীচৈতন্যেব সুদৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট সমস্ত বাধা বিপত্তিই পরাজয় স্বীকার 
করিল। আইবস্ গৌরাঙ্গ নীগাচলে আসিলে মধ্যে মধ্যে রথযাত্রাদি উপলক্ষে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎজুঈতে পারিবে এবং সেখান হইতেও হয়ত; গন্গানান 
উপন্বক্ষে অনেকে গৌড়দেশে আসিতে পারেন, সুতরাং তাহাদিগের দিকটও 
জ্রীচৈতন্যর সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে, এই "সকল ভাবিস্কা শচীদেবর 
দৃহিত পরামর্শক্রমে অস্বৈতাদ্দি ভক্তবুন্দ চৈতন্যের নীলাচলবাসে কতক আখস্ত 
হইলেন। * 
চৈজন্য মনের সধে হরিনাম গাম করিতে করিতে ভ্রমশঃ আচিলারা 
নাষক গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় অনস্ত নামক এক গৃহস্থর ভবনে এক রাহি 
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বাস করিয়া! তথাহইতে ক্রমশ ছত্রভোগে, আসিয়া পছিলেন, তথাকার প্রধান 
জমীদার রামচন্দ্র খ! তাহাদিগকে যত পূর্বক এক রাত্রি গৃহে রাখিয়া! পরদিন 
তাহাদের গমনের জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া দ্বিপন। চৈতন্য সঙ্গীগণ 
সহ নৌকাযোগে উৎকলাভিমুখে গমন করিতে লার্গিলেন | পখিমথ্যে জুমন্দ 
মারুতহিল্লোলেসেবনে ও সুন্দর তরঙ্গলীলা দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া চৈতন্য 
মুকুন্দকে গান ধরিতে বলিলেন । চৈতন্যের আদেশে মুকুন্দ গান ধরিলে 
নাবিকগণ ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল। তাহারা ভাবিল এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া 
দূর হইতে দস্স্যগণ যাত্রীদের সংবাদ পাইয়া এখনই যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া 
লইয়া যাইবে। কিন্তু অটলবিশ্বাসী টৈতন্যদেব বিপদহারী মধুস্দনের 
মাঁম উল্লেখ করিয়া নাবিকদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন । গৌরের আকার 
প্রকার দেখিয়া ও তাহার জলস্ত অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হওয়ায় তাহাদের মন 
হইতে অনেক পরিমাণে আশঙ্কা বিদূরিত হইল । যথাসময়ে তাহারা উৎকল 
দেশে উপস্থিত হইলেন । তাহাদের আগমন বার্ড! পাইয়া স্থানে স্থানে ভক্ত 
বৈষ্ণব গণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়। ছিলেন। 

তথাহইতে তাঁহার! পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । একদিন পথি' 
মধ্যে গৌরাঙ্গদেব সঙ্গী দ্রিগকে এক দেবালয়ের নিকট রাখিয়া! স্বয়ং পল্লীমধ্যে ' 
ভিক্ষা করিতে যান। তাহার অনুপম দেবমূণ্তি দেখিয়া সকলে এত অধিক 
পরিমাণে ভিক্ষার ব্য দিতে লাগিল যে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার ভিক্ষার লি 
পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বন্ধুগণের নিকট ফিরিয়া আসিল তচীহার! মহা 
প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী দেখিয়! সহাস্তবদনে বলিলেন, কুঝিলাম মহাপ্রভূ আমা- 
দিগকে পালন করিতে পারিবেন । অনন্তর গদাধর ভিক্ষালন্ধ সেই নন 
সামগ্রী রন্ধন করিয়। ভক্ত 'বুন্দের সেবা করেন । 

এইরূপে তাহার! আনন্দ মনে হরিগুণ গান করিতে করিতে স্ুবর্ণরেখা 
পার হইয়া চলিয়া গেলেন। গথিমধ্যে জাজপুরের দেবালয় সন্দর্শন করতঃ 
'কটক ভুবনেশ্বর অতিক্রম পুর্ব কমলপুরে উপনীত হইলেন । সেখান হইতে 
জগন্নাথ দেবের ধ্বজা দেখিতে পাঁওয়া যায়। ধ্বজ1 দেখিয়া টৈতন্য প্রেমে 
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পুলকিত হইয়া উঠিলেন |” তথাহইতে তিনি আঠারনালায় আসিয়া এরূপ 
'বেগে জগন্নাথের মশ্িরাভিযুনে গমন করিতে লাগিলেন যে, কেহই তাহার 
অনুবর্তী হইতে পারিলেন না। 

গৌরাঙ্গ একাকী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া! জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শনমাত্র 
প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া! পড়েন। তৎকালে তথাকার রাজপণ্ডিত বেদাস্ত- 
বি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর 
অপন্ধপ দেহজ্যোতিঃ সন্দর্শনে ও অলৌকিক প্রেমবিকারের বিষয় চিন্তনে 
মুগ্ধ হইয়। নিজ শিষ্যবর্গ দ্বার] তাহাকে নিজালয় প্রেরণ করেন । 

পরে নিত্যানন্দ মুকুন্দাদি ভক্তবুন্দ পুবীর সিংহদ্ধারে আসিয়। দি 
বিবরণ অবগত হইলেন । সেই সময় নবন্ধীপবাসী বিশারদের জামতা প্রেমিক 
বৈষ্ণব গোপীনাথের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। গোপীনাথ পার্ধঘভৌমের 
ভগ্নীপতি, তাহাকে পাইয়! ভক্তগণ যেরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহাদের পক্ষে 
তেমনি সর্ববিষয়ে সুবিধাও ঘটিল। পরে গোপীনাথের সমভিব্যাহারে 
তাহার! সর্ধভৌমের গৃহের উপনীত হন। কিন্তু তখনও শ্রীচেতন্যের সংজ্ঞা- 
লাভ হয় নাই; সুতরাং নিত্যানন্দাদি পঞ্চজনে ইত্যবসরে ধূলিপদে একবার 
জগন্নাথ দর্শন করিয়! আসিলেন। অনন্তর নিত্যানন্দাদির হরিসঙ্কীর্তনে প্রায় 
তৃতীয় প্রহরের পর চৈতন্যের মৃচ্ছণপনোদিত হুইল । পরিশেষে সার্ধ- 
ভৌমের সহিত সকলের আলাপ প্ররিচয়াদি হইলে তাহার! সমুদ্রে নান করিয়! 
আস7-: এবং একত্রে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। সার্বভৌম স্বহস্তে 
তাহাদিগকে টান করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর গোঁপীনাথ 
শ্ীয় মাতৃত্ষসার বাড়ীতে তাহাদের সকলের বাস! নিরূপিত করিয়! দিলেন। 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য | 


পুরীর অধিপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পুর্বে 
্রবন্ধীপে বাঁস করিতেন, এক্ষণে রাজ'র সভাপগ্ডিত ও জগন্নাথমন্দিরের 
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তত্বাবধাঁরক স্বরূপে অবস্থিত। তিনি তবঙ্ঞানপরায়র্ণ অদ্বৈতবাদী বলিয়! 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু কার্ধাক্ষেত্রে তাহাকে £কতকটা (বৈষণবের স্তায় দেখা: 
যাইত। ফলতঃ ধর্শববিজ্ঞানে বৈদাস্তিক দর্শনবিদ পণ্ডিত হইলেও অনুষ্ঠানে 
পৌঁরাণিক ছিলেন । স্ুন্দরবপু গৌরচন্দ্র অতি অন্পবয়্সে সন্ধ্যায় ধর্পা গ্রহণ 
করিয়াছেন দেখিয়া এবং তাঁহার সহ আলাপ পরিচয়ে প্রীত হইয়া তিনি 
ভাবিলেন যে, ষদাপি এই নবীন সন্ন্যাসীকে উন্মত্ত ভক্তির পথ হইতে বেদাস্তের 
গহনবনে আনিতে পারি তাহাহইলে ইনি শাস্তা্যায়ী প্রকৃত সন্ন্যাসী নামের 
সার্থকতা দেখাইতে পারিবেন । এই ভাবিয়া সার্বভৌম বেদাস্তের সপ্ত- 
দিনব্যাপী সুবিস্তুত ব্যাখ্যায় চৈতগ্তের ভক্তিজ্ঞান সমাচ্ছন্প করিতে চেষ্টা 
ক্ষরিলেন। কিন্তু পরিশেষে তর্কস্থলে শ্রীগৌরাঁঙ্গের মুখে ভিন্ন ভিন্ন নানাবিধ 
ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাহ!তে তীহার অগাধ পাণ্তিত্য ও অসামান্য প্রতিভা 
অনুধাবন করিপ়া তিনি একেবারেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহার জ্ঞানগর্ব 
লোপ পাইল। তখন তিনি ব্যাকুলহদয়ে শ্রীঠৈতনোর ডক্তিমার্গ অবলম্বন 
করিলেন। ফলতঃ গৌবাক্ষের স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিগুণে সকলেই বিস্মিত 
€ বিমোহিত হইতেন। এক্ষণে স্থুপ্রসিদ্ধ রাজপণ্ডিত ঘোর মায়াবাদ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক শ্রীচৈতন্যের অন্ুবস্তী হইয়াছেন শুনিবামাত্র পুরীমধ্যে 
মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, উৎকল বাসী শতসহতঅ লোক তাহার শিষ্য 
হইবার জন্য উত্গ্রীব হইয়। উঠিল। সুতরাং পুরীমধো ভক্তদল ক্রমশঃ বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল । 

অনস্তর মাধৰ পুরীর শিষ্য পরমাঁনন্দ পুরী, দামোদর, প্রহান়্, শক্করপণ্ডিত, 
তভগব্যন আচার্য প্রভৃতি অনেকে আসিয়া তথায় একত্রিত হইলেন, সার্বভেৌমেশ 
গৃহে সহ্বীর্ভন চলিতে লাগিণ। নীলাচলধাম ভক্তকুল সমাগমে অল্নকালমধে!ই 
দ্বিতীক্ম নবদ্বীপ হইয়া উঠিল । চৈতন্য ভক্তবৃন্দসহু সমুদ্রতীরে কিয়ৎকাল 
বিহার করিয়। তীর্ঘপর্ধ্যটনার্থ দাক্ষিণা ত্য প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
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শ্রীচ্তৈনোর তীর্ঘ ভ্রমণ । 


চৈতনা পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে বৈশাখের প্রারস্তে সার্বভৌম ও 
তাহার ভক্তমণ্ডলীর নিই বিলায় গ্রহণ পূর্বক তীর্থ যাত্রায় বহিগগত হইলেন । 
এবার [নি কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাহিলেন না; একাকী তীর্থ ভ্রমণে 
গমন করিবেন এবং সেই সঙ্গে হীয় অগ্রজের সক্গান লইবেন ইহাই ত্াছার 
ধাসনাছিল। কিন্তু সাধারণ ভক্তমগ্ডলীর নির্বন্বতিশযা দর্শনে ও তীহাঁদেক। একান্ 
অনুরে'ধে কষ দাস নামক এক ব্রাঙ্গণতনয়কে সঙ্গে লইলেন। বিদায়কালে 
লার্বভৌম গোদাবরী নদী তীবে ভক্ত প্রবর রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
ন্ধনা চৈতনাদেবকে অনুরোধ করিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মতি প্রদান 
পূর্বক তীর্থ ভ্রমণোঙছগেশে প্রথমে আলালনাথে উপস্তিত হইলেন। ভক্তগণ 
ভখায় গিয়া! তাহার সহিত মিলিত হইলেন। নুতাসঙ্গীর্তনাদিতে হুট বারি 
তথায় অতিবাহিত কবিয়া চৈতনা দক্ষিণাভিযুখে প্রস্থান করিলেন। নিতাই 
গ্রচতি কয়েকজন ভক্তশ্রেক্ট মহা প্রতৃর অদর্শনশোকে সেদিন আলালনাথে 
উপবাসী থাকিয়! পরদিন পুরীহে প্রত্াবর্তন করিলেন। 

এবার চৈতনাদেব কেবলমাত্র তীর্থ ভ্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে 
সঙ্গে দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে যাহ! হয় নাই, 
খু তিনি তাহাই সাধন করিতে লাগিলেন ॥ দক্ষিণের শৈব ও 
রামায়ৎ সম্প্রদায়স্থ অনেক লোককে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া কর্ণাট রাজ্যে 
হর তক্তির বীজ ছড়াইয়া বহু নদ নদী বন উপবন পাহাড় পর্বত গ্রাম নগর 
আতক্রম পূর্বক গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন । তথায় বিষর়ীশ্রেষ্ 
অথচ ভক্ত প্রধান রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের আলাপ পরি- 
চয়ের পর সেইদিন সন্ধ্যাকালে এক *্সন্ন্যাসীর আশ্রমে রামানন্দের সহিত 
হিগোুযঃঙ্গের তক্তিতর সম্বন্ধে অনেক আলোচন! হয়; পাঠকবর্গের অব 
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জন্য আমরা “ভক্তি চৈতন্য চত্ত্রিকা” হইতে তাহার সংক্ষিপ্রদার উদ্ধৃত 
করিয়। দিলাম । 

“ চৈতন্য । ভক্তি প্রেম ও তাহার সাধন সম্বন্ধে আমি তোমার নিকট 
কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। 

রামানন্দ। প্রভো! আগনাকে আগি কি শুনাইব, তবে বিষ্ভক্কিই 
মানবের সার ধর্ম। খিঞুপুবাণে লিখিও আছে, বণাপ্রমাচাখী পুরুৰ কত্তৃক 
কেবল সেই পরম পুক্ষ বিষ আক্গাধিত হন, তাহার সন্তোষের অন্য পথ নাই। 

চৈতন্য । ইহ] বাহিরের কথা, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় কি বল। 

রামানন্দ। ঈশ্ববেডে সর্বস্ব অর্পণ কবাই সার। ভাগবতে অর্জুনের 
পুতি শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন, 'আহার পান দান বজ্ঞ তপস্যা যাহা কিছু কর, হে 
অজ্জন ! সে সমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে ।? 

চৈতন্য । ইহাও বাহিরের কথা, গাহার পর কি বল। 

রামানন্দ) শাস্ত্বোক্ত ধম্মাপন্ম ক্রিরা সমুদায় পরিত্যাগ পুর্ধক ভক্তিসাধন 
করাই সার। শ্রাক্ষষ্জ বলিয়াছেন, আমার আদিষ্ট ধর্্মাধন্ম জানিযাও পে 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া যেব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে আমাকে ভজন! করে 
সেই ব্যক্তিই এ্রেষ্ট। গীভায় উক্ত হইগ্লাছে; “ সব্বধন্মান, পরিত্যজ্য মামেক- 
শরণংবলী। অহং ত্বাং সর্ধপাঁপোভ্যো মো কষরিয্য [মি মাশুচ। 

চৈতন্ত। ইহার ৫ কিআছে বল? 

রামানন্দ । জ্ঞান মিশ্রা যে ভক্তি তাহাই সার সাধন  ০।% বালয়া 
ছেন, ব্রহ্মতৃতঃ প্রসন্গাক্া দন শোচতি ন কাজ্ষতি। সমঃ সর্ধেষুণভূত্তেষু মন্তুক্তিং 

লভতে পরাং।” সর্কভূতে সমদর্শী নিষ্পহ প্রসন্নাস্মা বরহষনিষ্ট ব্যক্তি জামা: 
পরাভক্তি লাভ করে। 

চৈতন্য । ইহাঁও থাহ্য, ইহার পর কি বগ। 

'ামানন্দ। ভাঁগবত্তে *থিত আছে, “জ্ঞানানুশীপিন পরিত্যাগ করিয়া” 
যাহারা তোধার গুদ ক্বীর্তনক্ষে ব'লে করে-তাহীরা তিউলাক্ষ 'জরী ইয়ং: 

চৈতন্য । ইহাঁও বাহ্য, ইহার পর কি আছে বল। 
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রামানন্দ। প্রেম ভক্তিই উশম। ক্ষুধা তৃষ্জা না থাকিলে আহার 
পানে যেমন স্বখখধোধ হয় না, তেগনি হৃদয়ে প্রেম মা থাকিলে নান] উপচয় 
দ্বার] ভগবানের পুজ্খ করিরাঁও ভক্তের হৃদয় সুখবিগলিত হয় না। ভন্ভি- 
রসফিক্ত চিত্ত অভীব মুল্যবান, কোটী জন্মের পুণ্য দ্বারাও তাহা লাভ কর! 
যায় না | 

চৈতন্য। ইহা সভ্য, ইভার অধিক কি বল। 

পামানন্দ। ভাগবতে দ্রব্দালা অন্গরাশকে বলিগাঁছেন, খাঁর নাম শ্রবণ 
মাত্র জীবের পরিত্রাণ হয় তাহার দাসধিগের আর কি অবশিষ্ট থাকে ? 

চৈতন্য । ইহা ঠিক বটে, কিন্ত আরো একটু আগে ণল। 

পামানন্দ। তবে সধ্য প্রেন। সথাশ্রেন সকণ সাধনের সাক্‌। 

চৈতন্য । ইহার উপর কি আছে বল। 

বামানন্দ। বাৎ্সল্য প্রেম। 

চৈতন্য । উহ! শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ইহার পর। 

রামানন্দ । কান্তভাব প্রেম সাধনের মার । শান্ত, দান্য, সধা বাঁৎসল্যদ 
সমস্ত রসই ইহার মধ্যে সন্গিবিষ্ট থাকে । শ্রীকুষ্জ গোপীদিগকে বলিয়াছেন, 
আনার প্রতি যে ভক্তি জন্মিলে জাবের অমুহত্ব লাভ ভম্ব, ভাগ্যবশতঃ আমার 
প্রতি তোমাদের তাহা জন্মিন্নাছে। | 
»চৈতন্য। ইহা চরম সাধন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্ত এক্ষণে আর বাদ 
কিছু উচ্চতমস্্ীকে তাহা বল। 

রামানন্দ । "ইহার উপরের সাঁপন জানিতে চাঁ় এমন লোক পৃথিবীতে 
'অক্ছে আমি তাহা জানিতাম না । সধ্যভাঁব প্রেমের পরাকান্ঠা, ইক উপর 
আর সাধন নাই। 

টচৈতনা | এতদিনে আমার আগমন সফল হইল, সাক্ষাৎ সার্ঘক হলঃ 

সাধনতত্বে পারিতুষ্ট হইলাম। | 

_ "শর বাপিকা জীচেউন্য প্রেমভরৈ রাঁপানদকৈ "আলিঙ্গন দান কফরিলেন। 
দতবধি তীহাঁকে"রামানন্দের অনুরোধে যতদিন তথায় অবস্থান করিতে হইন্া- 
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ছিল ততদিনই প্রতাহ এই সমস্ত হরিকথ! লইয়! আলোচনা চলিত তদনন্তর 
তিনি রামানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ কাকে, তাহাকে বিষ্য়কর্শ পরিত্যাগ 
প্র্বক নীলাচক্বাসী হইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তাহাহইলে 
আমি প্রত্যাবর্তন পুর্ববক তথায় একত্রে উভয়ে হরি প্রসঙ্গে জীবন যাপন 
করিতে পারিব। এ 

গৌরাঙ্গ তথাহইতে মান্দ্রাাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধো স্থানে 
স্থানে পঞ্ডিত বর্গের সহিত তর্কবিতর্ক হইত বটে, কিন্তু অনেকেই তাহার 
ভক্তিপ্রবাহের অন্ুবর্তী হই্াছিল। কোনস্থানে কতকগুলি বৌদ্ধধন্মাবলম্বী 
লোক বাস করিত। তাহাঞ্জের প্রধান আচার্ধয চৈতনোর সহিত বিচারে 
পরাস্ত হইলে নিজেকে খোরতর অপমানিত বোধে প্রতিহিংসার বশবর্তী 
হইয়া! এক পাত্র অশুদ্ধান্ন প্রসাদ বলিয়। চৈতনাকে আহারার্থ প্রদান করিতে 
আইসে। কিন্তু ধর্মের এমনি মহিমা, কোথ। হইতে এক চিল আসিয়া সেই 
অন্নপাঞ্জ ছে" মারিয়! উপরে লইল এবং সবেগে সেই পাত্র আসিয়া ক্ুরমতি 
আচারধ্যের মন্তকে পড়িল! পাপের প্রতিফল প্রত্যক্ষ করিয়! বৌদ্ধগণ 
চৈতন্োর নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিল । 

চৈতনা নান! স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে কাবেরী নদীতটে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । তথায় স্বানক্রিয়া সমাপন পূর্বক শ্রীরঙ্ক্ষেত্ে দেবালয় 
দর্শন করিলেন । বেঙ্ছটভট্ট নামক একজন ঙক্তপ্রবর ব্রাঙ্ধণ তাহাকে সষ্ষে 
নিজগৃহে রাবিলেন। সেই স্থালে প্রভু চত্ুমণন্য করেন । এই স্বীনে বাস্ছু- 
দেব নামক একজন গলিত কুষ্ঠরোগী গৌরাঙ্গের শ্ীনঙ্গ স্পর্শ ও তাহার তক্তি 
জুধ! মেবনে এই বিষম ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে। 

অনস্তর চৈতন্যদেব খ্ষভ পর্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
বামক্ষোত্ী, দক্ষিণ মথুরা, মছেন্্রশৈল, সেতুবন্ধ, পাওুদেশ, মলয়পর্বত, কনা 
কুমারী মণ করিয়। মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন। পয়স্থিনী নদীত্ীরে এক 
দেবালফে গৌরাঙ্গ প্রভু *্বক্মসংহিতা* পুশ্তকের কয়েক অধ্যার, প্রাপ্ত হা" 
দিললিন। তিনি যখন যেখানে কোনরূপ ভাল গ্রস্থ বা তাহার অংশ নিশেষ 
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পাইতেন,*ভাহাই সধক্ধে সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তথাহইতে ক্রমে তিনি 
বোস্বাই ্রদেশস্ংকো লাপুর বিঠল নামক বিগ্রহ মূর্তি দর্শন করিয়া তথায় 
তাহার গুরুগোষী '্লাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত আলাপ পরিচয় করেন। 
সেইখানেও তিনি বিলুমঙ্গল ও কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক পুস্তকন্ধয় সংগ্রহ করি! 
লইয়াছিলেন। পরে তথা হইতে ক্রমশঃ পম্পা সরোবর, তান্তী ও নর্শদ 
নদীতে ক্ষান করিয়া খধ্যমুখ, দণ্কারণ্য, পরিভ্রমণানস্তর পঞ্চবটাতে 
উপনীত হইলেন। সেখান হষ্টতে আবার-__নাসিক, ত্র্যন্থক, কুশাবর্ত 
প্রভৃতি ঘুরয়া রামানন্দের বাসস্থান বিদ্যানগরে ফিরিয়। আসিলেন। সেখান 
হইতে নানা দেশ অতিক্রম পূর্বাক নীলাচলাতিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
রামানন্দ রায়ও নীলাচলে প্রভূ সহিত মিশিবার জন্য কয়েক দিন পরেই 
পুরুযোন্ম যাত্রার উদ্দেশে তাহার অন্কুবর্তী হইলেন। প্রভু আলাল নাথে 
আগমন পূর্বক সমভিব্াযাহারা কৃষ্ণ দানের দ্বারা নিত্যানন্নাদি ভক্তগণের নিকট 
গ্র্ঠাগ্মন জবা পঠইযু। দ্বিজেন ৬ ভ্ুক্তগ্ণ বিন্‌ আদর্শনের পর, প্রভুর 
আগমন সংবাদ প্রাপ্রিমাত্র নকলে আলাল নাথে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া আসিলেন । নীলাচলে আবার গৌরাঙ্গের মেলা বদিল॥ 
আননোর ফোয়ার! ছুটিল. প্রেঙ্গের গ্রবাহ বহিতে লাগিল। 


রাঙ্গা প্রতাপরুদ্রে | 


ট্বাপস্থ্তি সার্বভৌমের ভক্ষিপথ গ্রহণের পর চৈতন্যদেব তীর্থপর্যযটনে 
প্রস্থান করিলে রাড প্রভাপরদ্র সর্বদাই সভালদ পণ্ডিতের মুখে চৈতন্যের 
লৌকিক উশ্বর্ষোর কথ শ্রবণ করিয়। তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া! পড়েন। কবে 
উনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন দেই সময় প্রতীক্ষা করিতে লাপি- 
টন । ঝা প্রতাপরুত্ব বাতীত অনেক সন্ত্রস্ত বিষরী ব্যক্তিও চৈতন্যের ভক্তি 
পান করিবার জনা ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অনন্তর চৈততন্যদেৰ তীর্থ 
প্রত্যাবৃর্তন, পূর্বক কাধ্ীমিশ্রের গৃহে বাসকালীন সার্বভৌম প্রেম- 

সর ব্যক্তিগণকে লইরা আনিকা চৈতন্োর লহিভ পরিচয় করাইয়া 
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দিলেন । ভাহাদিগের মধ্যে রামানন্দের পিত] ভবানন্দ রায় প্রকজন 
ছিলেন 4 ভবানন্দ স্বীয় অনাথ পু বানীনাঁথকে তুর স্বোর জন্য অর্পণ 
করিয়া বলিলেন) গ্রভো! আমার সমস্ত ধনসম্পন্তি আপনার সেবার জন্য 
সব্ব্ধ। নিয়োজিত রহিল, আপনার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আঁসাকে 
আপনা অন্থগত দাঁস ভাবিয়া তখনই তাহার জন্য অসঙ্কৃচিতচিত্তে আদেশ 
করিবেন। আপনার নেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু করিতে পারিব 
তাহাই আমার পার্ক হইবে। 

: অবশেষ একদিন র।জা প্রতাপকুদ্র চৈতন্তদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্ধ 
নিতান্ত উৎকঠিত হইয়? অন্রবোধ করিবার জন্য সার্বভৌমকে পাঠাইয়। 
দিলেন। সার্বভৌম সস্কুচিত ভাবে এফথা জ্রাপন করিলে চৈতন্যদেব বলি- 
লেন, সার্ধভৌম ! রাজার সঠিত আলাপপবিচয় বৈরাগীর কর্তব্য নহে, রাজ- 
সমাগমে বিলাসিভাব আধি্ভাব হইবার সম্ভাবনাআাছে, সুতরাং বাজদণুন 
মিষিদ্ধ থাঁকাই ভাল। সার্ধভৌম অনেক অন্ছবোধ উপরোধ করিতে লাগি- 
লেন, রাজার হুরিভক্তি, সাঁধুগেবা প্রভৃতি ,জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই 
চৈতন্যের মন টলিল ন1। 

রাঁজা সাবর্বভৌমের মুখে নিবাশাব কথা! ধ'নিয়। নিতান্ত বিষন্ন হইয়া পড়ি 
লেন, ও আক্ষেগ করিতে লাখিপেন, হার ! রাজাধন লইয়া যদি সাধুসন্দশনে 
বঞ্চিত হইলাম, প্রীগোরাঁঙ্গেব চরণ সেবার অধিকারী হইতে না পারিলস 
'ভাহাহইলে বৃথা ধন ষম্পদে গুয়োজন কি? রাজার আক্ষোবাক্ শুনিষ়। 
টাঘর্বতৌম আশ্বাস বচনে বলিলেন যে, রখযাত্রার দিন স্তীর্ভনের পর অহাঁ- 
জড় বদ একাকী অদ্বস্থান করিবেন তখন আপনি দীনবেশে তাহার "৮ 
ধাঁরধ করিলে তিনি' বৈষ্ণব জাদিক্াঁ আপনাকে আলিঙ্গন দান করিরে 
দ্এক্কথায় রাজ। কক 'আশ্বপ্ত হইয়া সেই গুভক্ষণের জন্ত প্রতীক্ষা কত 
ঁগিলেন। 

এদিকে চৈতম্যের লীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর শাস্তিপুর ও নধদ্ীেহ- 
গবাদ, দিবার জন্ত ক্ধমাসকে প্রেরণ করিলেন । কষ দাসের খুখে ঠেঁর 
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 শীলাচলে খ্ুনরাগমনেব বার্ভৃ! পাইষা শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম শান্তিগুব ও নবদ্বীপ- 
বামী ওক্তবৃন্দ ্রীন্ত্রে যা্শবার স্ন্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন । যথা- 
সময়ে প্রায় ছুই, স্কুত ভক্তনিচয়, বহুলোকক্ষনসহ পুকযোত্বমের সমুদ্রতটে 
আসিয়া উপনীত হইলেন। একে ভক্তিব জলন্ত উচ্ছান, তদুপরি গৌব 
দর্শন লালসার পূর্ণাহুচি পড়িল, উৎসাহাগ্নি প্রদীপ হইয়া উঠিল। তাহার 
মুদঙ্গ করতালসহ গভীব নিনাঁদে হত্বিধধনি কবিতে কবিতে পুবীর মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । বাজা প্রতাপদিহ্য ছাদোপপি আবোহণ পুর্ধক ভক্মগণের 
প্রেমোললাস দেখিতে লাগিলেন এবং গোপীনাথ নিকটে বসিবা একে এক্ষে 
সকলের পবিচঘ দিতে আবন্ত কবিলেন। বাত্রিগণ অগ্রেই চৈতন্তের বান 
ভবনাভিমুথে গমন করিতে নাগিলেন। টৈতগ্ভও তাহাদের আগমন 
সংবাদ পাইরা তথাকার ভক্তগণসভ পথে বাছিব হঈখা ভতদভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। পাঁ মধ্যে যেখানে উভব দলের দিলণ হইন, সেখানে 
প্রেম প্রবাহের আলোডনে সকলে হদনতন্বী বাজিরা উঠিণ, শরীব* 
গুলকে পুর্ণিত হইল । সকলেৰ সঠিত বুপল সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। পথে 
চৈতহ্দেব হবিদাসকে দেখিতে না শাহর কানন জিজ্ঞাসা 'বিলেন। অস্পৃশ্ঠ 
যধন বলিব! খ্লিদাম পুরী ম্্ুধা প্রবেণেন সাহস পান “নাই শুনিয়া 
চৈতন্য স্বয়ং তাহাকে আনিতে যাইলেন। 

এদিকে বাজ! প্রতাপাদিভ্য স্বীয় সমস্তধন জন সাঁধু সন্জনেব সেবায় 
নিয়ো ৬র্রবার জন্য উতগীব ছিলেন, এক্ষণে সময় পাইয়া গৌড়দেশীগণ্ত 
বৈষবগণের সেবার জন্য বাহাতে স্ুন্দব বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার 
এসাদেশ দিয় রাখিলেন। বাঁজাদেখে ইঙ্গিত মাত্রেই সমন্তই স্ুসম্পন্ন হইতে 
লগিল। অহো! সংসার চক্রের কি অপূর্ব লীল! বিভ্রম! যাহারা অর্থের 
জন্ম দেশ দেশাস্তত্ ঘুরিয়! বেড়ান, ধন সম্পত্তি তাহাদের সন্মথ হইতে 
লুক্কয়িত হইয়। পড়ে, আবার ধাহার! 'সামান্য অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া 
ভুগক্ষনের পদ্রারদিন্দে মন প্রাণ লমর্পণ করেন, জগতের ত্বতুল শশবয 
তাহাদের. চরণতলে উপস্থিত হ্ইয়। নিজদিগকে ক্তকৃতার্থ জ্ঞান করে। 
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রাজার আদেশ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল, ন্্ুতরাং চৈতন্যের ইক্ষিত মাত্র রার্জ- 
কর্মচারী চৈতন্যের বাসস্থানের নিকটস্থ একটি 4ুস্পোদ্যান ও তন্মধ্যস্থ একটি . 
কুটির হরিদাসের জন্য নির্দেশ করিয়া দিলেন। হরিদাস /ঘবন বলিয়া গ্রথমে 
কিছুতেই পুরামধ্যে প্রবেশ করিতে চাছিলেন না, পরে চৈত্বন্যের একান্ত 
অনুরোধে নির্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া! অবস্থান করিত্তে লাগিলেন । চৈতন্য 
হরিদাসের জন্য গোবিন্দের দ্বার! প্রতঃহ প্রসাদ পাঠাইয়। দিতেন । 

গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের সমাগমে পুরীর মধ্যে এক নুতন প্রবাহ প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। টৈতন্যদেব সন্ধ্যাকালে জগন্নাথের আব্তির সময় সংকীর্তন 
প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। এই অভিনব প্রণালীর সংকীর্তনের মহিমায় রাজ! 
প্রতভাপচন্দ্র ও উৎকলবাপী অনেকেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজা সেই 
সংকীর্তনের মধ্যে মিশিবার জন্য লালায়িত হইলেন, কিছুতেই আর তাছার 
মন ধৈধ্যধারণ করিতে পারিত না। তখন নিত্যানন্দ দামোদরাদি তক্তবুন্দের 
, একান্ত অন্থরোধে চৈতন্যদেব রাজাকে একথণগ্ড বহির্বাস প্রদান করিলেন । 
রাজ! বহির্কবাস পাইরা রাজ-চক্রণন্তীব্ব লাভাপেক্ষাও শত গুপে আনন্দিত 
হইলেন। অবশেষে রামানন্দের অনেক উপরোধে চৈতনাদেব রাজার পার- 
বর্তে কিশোরবয়ঙ্ক রাজকুমারকে আলিঙ্গন দান ক্রিলেন। ইহাতে রাজ! 
কতক আশস্ত হইলেন । | 

এক্ষণে পুরীধামে চৈতন্ত নিতা নৃতন উৎসব মারস্ত করিলেন । প্রেমো? 
শ্ম্ত বৈষ্বকুল কোন দিন শত শত সম্মাক্ষীনী ও জলপরিপূর্ণপে*নপ। লইয়া 
জগন্নাথ দেবের ষন্দির পরিফার করিতেন, কোন দিন রা আমোদ বিহ্বলে 
জগল্পলাথের প্রসাদ লইয়া মাতি মাতি করিতেন, কোন কোন দিন মা 
ৰক্দেশের বৈষ্ণবগণ স্বতন্ব স্বতন্ত্র দল বাধিয়! সপ্তদলে চতুর্দশ মৃদঙ্গসহ উঠ/নর 
সংকীর্তনে মাতাইরা তুলিতে লাগিলেন।  উৎকলবাসীগণ ইহাদেরই পুরে 
কীর্তন শিক্ষা করিয়াছিল। শীত! 

একদিন প্টৈত্জ কীর্তনষহ বহক্ষণ নৃত্তা গীতের পর একান্ত ক্লা:ঘরায় 
এক স্থরদ্য উপবনে উপবেশন করিস্থাছেন, ভক্রতৃন্ম এক একটি বৃক্ষমূলে জং 
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গ্রহথ করিয়ীছেন, এমন ময় রাজ! প্রতাপরদ্র তঞ্তবুঙ্গের ইঙ্গিতক্রমে 
ভাবোশ্ন্ত ডক্তপ্রণুরের স্তাম একেবারে চৈতন্তের পদমূলে পতিত হইলেন । 
চৈতন্ত হরিতক্ত' বৈষব জ্ঞানে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন । রাজার মনো- 
বাঞ্চ। পর্ণ হইল। চৈতন্তও রাজমুখে হরিতর্ব কথা ও তাহার সামান্ত তক্জি 
শ্রোত দেখিয়া! পরম লী'ত হইলেন । 

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে পর গ্লীচৈতন্ত অস্বৈত ও নিতাইকে 
বলিলেন “তোমরা গৃঙে প্রত্যাবর্্ন পূর্ব্বক সমস্ত নরনারীবর্গের মধ্যে হরি- 
তক্তি শ্রধা বিতরণ কর, মধো মধো আমিও তথায় যাইব” অনন্তর প্রেম" 
সস্ভাষণে একে একে 'সকলকে বিদায় দিলেন; যাত্রিগণ স্বদেশে ফিরিয়! 
গেলেন | হরিদাস, গদাধর, সদানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র প্রভুর সঙ্গে 
খাকিবার জন্য তথায় রহিয়া গেলেন । 

আবার বৎসর ঘুরিয়া গেল, নিতাই অন্বৈতাদি সফলে আবার রথ দেখিতে 
আসিলেন। এবার, শিবাশনা। অন্ৈত শ্রীবাসাদির পরিবারবর্গও সঙ্গে 
আসিয়াছিলেন | এবারও পূর্ববৎ নৃতা গীত আমোদ আহ্লাদ চলিতে 
লাগিল। পরে যথাসময়ে আবার সকলে বিদীয় লইয়া! চলিয়া গেলেন । 
এইরূপে চারি বৎসর কাল তুরতিবাহিত হইয়। গেল, তৎপরে গৌরচন্্র 
বৃন্দাবন দর্শন জন্য বহির্গত হইলেন। 


গোৌরাঙ্গের বৃন্দাবন যাত্রা । 


গৌরাঙ্গ গেড়দেশ হইয়া] বৃন্দাবন যাইবেন তাবিয়| পুরী ধাম হইতে 
শুতরমে কটকে আলিয়া উপস্থিতহন। তথায় রাজ প্রতাপরুত্র ও রাজমহিষী 
হুইযার চরণ বন্দনা করিয় মনোমত প্রসাদ লাভ পূর্দক ককতার্থ হন। 
+বরহহইতে ক্রমশঃ বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করেন। কথিত আছে পথিমধ্যে 
পুর্ধঘবর্ষন ঘবন ভূপতি গৌরাঙ্গ প্রেমে মুগ্ধ হয়া দষট বৃদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব 
মলিবওষঞ্জব.হন। "তিনিই যথোচি৬ বন্দোবন্ধ করিয়া তাহাকে বদেশে 


স্মতিছথি দেন। 
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গৌরাঙ্গ প্র$মে.পাণিহাটা গ্রামে সার্কভৌঢমর ভাতা বিদ্যা-রাচষ্পতির 
গৃহে আপিয়। উপস্থিত জন। তথায় ও ছ নির্জন বাঁসের অভিলাষ" 
থাকিলেও তাহার আগমন সংবাদ উত্তপ্ত বাষু প্রবাহের (নায় অল্পকাল মধ্যেই 
চতুর্দিকে ছড়াইয়! পড়িল, তথন দেখানে এত জনতা হইল ষে, পাণিহাটি গ্রামে 
আর লোক ধরে না। কাজেই, চৈভন্য সেখাঁন হইতে কুমারহট্ট (হাঁলি- 
সহ থুরিয়া কীচড়াপাঁড়ায় শিষানর্দের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক বাসদের দত্তের 
বাড়ী হইয়। ফুলিঘ়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে উপস্তিত হন। এদিকে 
পাশিভাটী স্থিত লোক প্রবাহ গৌবাঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে উপস্থিতির কথা 
গুনিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল । গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ সন্দর্শন মানসে 
অবদীপ হইতেও অনেক লোক আপিয় হাজির হইল। যেখানে চৈতশ্দেব 
দেই থানেই অন্্রত্র লোক প্রবাহ । তাহার তথায় সাত দিন অবস্তান কালের 
মধ্যেই চারি দিকে হাট বাজার বসিল, অন্গৈত নিতাই আদি ভক্তগণ 
আসিয়া উপস্থিত হইল, নৃত্য গাত চলিতে জগিল। ফুলিয়া গ্রাম কোলাহলময় 
আনন্দোচ্ছণন পরিপূর্ণ মহানগঞ্ারূপে প্রতীক্বমান হইল । 
অনন্তর গৌরার্শ এই অসংখা লোকজনমহ রামকেলী গ্রামে আসিয় 
হাজির হইলেন। ইহাই পুবাতন রাজধানী গৌড়নগরের নাগান্তর মাত্র। 
সৈয়দ হুসেন সাহু তথাকার অধিপতি ছিলেন; তিনি যবনাধিপতি হইদ্বাও 
গৌব্রাঙ্গের প্রেম প্রবাহ শত সহস্র লোককেপ্ভাসাইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া 
ও স্রাহার গুকত্ব ও অলৌকিকত্ব অন্ুধাৰন করিয়! তাহাদের রিরশক্ষে কোনরূপ 
অত্যাচার করিলেন নাঁ। বরং এইন্প ঘোবণ! করিয়। (দিলেন যে, যে 
ফেছ'ইহাদের বিপক্ষভাঁচরণ করিবে আমি শ্বয়ং তাহার শিরচ্ছেদ করিব | 
- চৈতন্য শত সহত্র লেখক তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চাষ না দেখিয়া সনা, 
'আনুয়োধক্রমে তিলি 'কানায়ের নাটশাল। পথ্যস্ত অগ্রসর হইয়!ও 
ক্রিয়া "আদিলেন। তথায় অস্থৈত গোস্বামী কর্থক শচীদেধী সর 
স্হইালেল । গোরাঙ্গদেব মাতার চরণ ধুলি গ্রহণ পুর্ববকণবছদিনাস্তে ৯ 
জননী-হন্তের রন্ধন ভোজন করিলেন। 






1 


৮৮০ 


(৫৯ ) 


রঘুনাথ নামক সপ্তঞামবাসী একজন ধনী সত্তান অতুল বিভবের অধি- 
কারী হইয়াও তাহ! গ্রিত্যাগ শুর্ধক বৈরাগ্যাবলম্বনে চৈতন্য সহ নীলাচল 
বাসের জন্য উৎসুরু হতুঁয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে বলিলেন যে একে- 
বারে সমস্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, বাহিরে লৌকিক ব্যবহার রঙ্গ! করিয়! 
আন্তরিক নিষ্ঠবান হও, তাহীহইলে ভগবান তোমাকে তোমার উপযুক্ত 
পথ দেখাইয়া দিবেন । 

অনন্তর তিনি সকলের নিকট বিদায় গাহণ ও মাঁতাঁকে প্রণাম প্রদক্ষিণ 
পূর্বক বঙ্গের নান! স্তান পরিভ্রমণ করিযা নীলাচলে প্রত্যাবুন্ত হইলেন। 
তথায় কিয়ধিন অবস্থানের পব প্রকাশাভাবে গমন করিলে পথিমধ্যে অনেক 
জনত1 হয় দেখিয়া একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচাধাকে সঙ্গে লইয়া! বনপথে বুন্দা" 
বশ যাত্রা করিলেন। 

অহে1!! হরিনাঁমের কি মহিমা! বনেব শ্বাপদ প্রাণী হিংসাদেষ জুলির 
হরিনাম গানে মুগ্ধ হইত । কোঁথাধ মন্তুয্য দর্শনে তাহারা! আশ্দালন করিবে, 
তদ্পরিবর্তে হরিনীমে মোখিত হইযা দাসানগদাসেব ন্যান্ শ্রীগোত্রাঙ্গের অন্ু- 
গমন করিত। পাঠক ! ইহা কখিকরনা নহে, মানবের অন্তনিঠিহ শক্তির 
যেকত দ্র গ্রভাব তাহা অন্বাঁবধ কলাও সাধালণের ক্ষমহাতীত 

ছোটনাঁগপুরের পুরাতন বনপথ দিয়া তিনি ক্রমশঃ কাশীধামে উপস্থিত 
হন্দ্১ পথিমধ্যে অসভ্য ভীলগণ ও শ্াভার কপাধারি লাভ করির। ভক্তির 'প্রশস্ত 
রাজপথ দশশনেরস্হ্বিধা পাইয়াছিল। তথায় তপনমিপ্রের ঘবে থাকিয়া মায়া 
বাদী সন্রযাসীদিগের সহিত শান্বীলাপ করিয়া তথাহইতে গ্রয়াগে উপস্থিত 
শ্হন্দা সেখানে তিন দিন খাম করিয়া অবশেষে বৃন্দাবন ধামে সামগত 
হুইট্ন। সেখানে কৃষ্চদাস নামক একজন রাজপুত গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া 
বৈরাধ্য পঞ্চ অবলর্থন করে। একজন পাঠান সৈনিকও চৈতন্যপ্দে আত্মসমর্পণ 
পূর্ধধ্রীমদাস বৈষ্ণব নামে অভিহিত ছয়) বিজুলী খ! নামক তাহার 
বন্রিবন্ত বিশেষে * গীন্রাঙ্গের শরণাগত হয়। ইহারা “পাঠান বৈরাগী” বলিয়। 
স্মতিহি।হইত। 


রাপ সনাতন । 


কর্ণাট রাজ সর্বজ্ঞের পৌজ্র রূপে্বর রাজাচ্যুত হই.ল তদীয় পুত্র পল্পনাত 
( নবছট ) নৈহাটা গ্রামে গঙ্ারীরে আসিয়া! বাম করেন। পগ্মনাত্ের পুত্র 
মুকুন্দদেব গৌড়দেশস্থ যোরগ্রামে মাধাই পুরের হরি নারারণ বিশারগের 
রেবতী নায়ী কনার সহিত শ্বীয়পুঞ্জ কুমারের পরিণয়োৎসব সম্পাদন করেন। 
এক্ট কুমার দেবের উরসে রেবতীর গর্ভে সনাতন, রূপ ও বল্পত.নামে তিনটা 
পুহ জম্মে। তাহারা বালাকালে মাতৃলালযেই প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন। 
ধরকান্তিক যত ও বহু আয়াসের ফলে তাহারা অল্পকাল মধ্যেই সর্ব বিদ্যাতে 
পারদর্শিতা লাত করিয়াছেন। 

সেই সময় গৌড় নগর হুসেন সাহ বাদসাহের রাক্ষধানী ছিল। সনাতন 
ও রূপের বিদ্যাবন্বী কথ! প্রকাশিত হইলে তীাছার। মুনলমান নরপতির 
অধীনে রাজ সরকারে কর্ম প্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ তাহাকা স্ব স্ব গুণে রাজার 
প্রিয় পাত্র হইয়! মন্ত্রী পদে বরিত হন। কিন্তু ম্লেচ্ছের সংশ্রবে যাইয়া তাহার! 
ক্রমশঃ শ্েচ্ছভাবাপন্ন বলিয়া সমাজচাত ও জাতিচ্যুত হন। বিশেষতঃ রাজ 
সরকার হইতে গ্লেচ্ছ উপাধি পাইয়া সনারন « সাকর মলিক” ও রূপ “দবির 
খাল” নামে অভিছিত হন। ভীহার। নিক্লরেদিগকে ঘ্নেচ্ছসংস্পরশ জানিয়। 
হীন জ্ঞানে সমাজে মধো সততই দানতা গ্কাশ করিতেন । 

শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আগমন কালন গোড়দেশের 
রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইলে রূপসনাতনের সহিত তাহার গুগম 
সা? হয়। তাহারা শ্রীচেতনোর মুখে ভক্কিতব ও প্রেম সাধনেল। 2২২ 
শ্রধণ করিলে বৈরাগাণনল তাহাদের মনে প্রধৃমিত হইয়। উত্ভিল। মল ম্তরয, 
ধন সম্পত্তি, পদগৌরব কিছুই আর তাহাদিগের মনের শাস্তি বিধাগ রিভে 
পারিল ন। তাহার] 'কানাই নাটশাপ” পর্ধান্ত গ্রতূর অনুগমন করিক়া' ২ ঠাহার 
আদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, কিন্ত কিছু দিবল পরেই নিতংস্ক বাগ্রনিগ প্রত 
'অনুসৃন্ধানার্থ নীলাচলে লোক পাঠাইয়া! দিলেন। পরে শ্ীগৌরা?ত বৃন্থাবন 


( ৬১ ) 


যাত্রার কথা কসবগত হইয়। শ্রীন্রপ সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও কুটুম্ব- 
দিগের মধ্যে বিভাগ "করিয়া গায়! হায়] কনিষ্ঠ ভ্রাতা বললভ সহ গ্য়াগে 
প্রন্থান করিলেন ।, তত হইতে সনাতনকে সমস্ত বিষয় লিখিয় পাঠাইলেন। 
সনাতন পূর্ব হইতেই বিষয় বন্ধন ছিন্ন করিব্বর চেষ্টা করিতেছিলেন। 
কিন্ত সহসা কিরূপে রাখমন্ত্ীত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন তাহার উপায় 
ভাবিয়! স্থির করিতে পারেন নাই । মনে বর্মরয়াছিলেন, তীাভার কাধ্যে রাজ। 
অনস্তুষ্ট হইলে তাহাকে কাধ্য হইতে অপস্যত করিয়! দিবেন, তাহা হইলেই 
তাহার মনোবাঞ্। পূর্ণ হইবে । এই ভাবিয়া তিনি য়াজকার্ষ্ে সম্পূর্ণ অমনো- 
যোগিতা দেখাইতে লাগিলেন । এমন কি অধিকাংশ সময়ই অন্তপস্থিত 
থাকিতেন। এই সময় যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে গৌড়াধিপতি হোসেন সাহাকে 
উড়িযা] যাইতে বাধা হইতে হয় বলিয়! তিনি সনাতনকে সমস্ত তাৰ গ্রহণের 
ভন্যা ভাঁকাইয়। পাঠাইলেন। কিন্ত এহেন সঙ্কট সময়ও সনাতন রাজাজ্। 
প্রতিপালন করিতে সম্মত হইল না। তখন যবণরাজ ক্রুদ্ধ হুইয়] তাহাকে 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া উড়িষায় গমন করিলেন। | 
চৈতন্ের কাণীতে চন্দ্রশেখর তবনে অবস্থান কালীন রূপের পত্র সনা- 
তনের হস্তগত হয়। তিনি বন্দী |নবন্তায় পত্র পাইয়া উন্মাদ গ্রায় হইয়! 
উঠিলেন এবং অনেক কাকুতি মিনতি সহকারে কারারক্ষককে কয়েক সহন্র 
মুদ্রার প্রজ্োতনে বশীভূত করিয়ঃ ভৃত্য. ঈশানসহ রন্রনীযোগে কারাগ্রার 
হইতে পলায়ণ ছরেন। ঈশানের নিকট কয়েকটা স্বর্ণ মুদ্রা থাকায় পথিমধ্যে 
পাতড় পর্বতের রে এক জন দস্তা তাহাদের পশ্চাৎ অনুনরথ করে। 
উপ দে তিনি দন্থ্যকে স্বর্ণ সুদ্রাগুলি অর্পণ পূর্বক ঈশানকে প্রত্যাগমাল 
জনক বিদায় দিয়া একাকী উদ্াপীন বেশে বুন্দধাবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
চিক, এদিকে বূপ প্রয়াগতীর্থে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার 
পিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গৌরাঙ্গ ও তীহার পবিত্র ব্বদয়ক্ষেত্রে ভক্তি-কল- 
তরুঝু মহণবীজ রোপণ করিয়া তাহাকে বৃন্দাবন যাইবার ভরন্ত বলিয়া দিলেন 
“এবং স্বয়ং বাদ়্াণসী ধামে চলিয়! আমিতেন। 


৬৯ 


এই কাঁশীতেই সনাতন আসিরা গেুরাঙগের চরণতলে আশ্রয় লহলেন। 
চৈতগ্ভও তাহাকে স্বীব স্ুবিস্ত ত লগ না স্থান দান করিযা ছুই মাস' 
ক্রমাগত ভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং কিকপে টব । স্মৃতি লিপিবদ্ধ 
করিতে হইবে তৎসমুদারও পুঝাইয়া দিলেন | পরে শ্রীন্দপ বৃন্দাবন গিয়াছে 
জানিয়া চৈতন্টের আদেশানসাবে সনাতন বুন্দ।বনাভিমুখে গমন করি- 
লেন। তথাঁর গিয়া শুনিলেন যে, শ্রীরূপ তাহাধ অন্বেষণার্থে অন্ত পণ দিয়া 
কাশীধামে গমন করিয়াছেন । এক সমদ্জে ধিনি গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন 
পরে ভাগ্য বিণধ্যয়ে মুলমানাধিপতি কর্ঠক জাতিনষ্ট হওয়ায় বুন্দাবনে 
জীশ্ত্ন্তের হি নাম স্থুধা পানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন 
সেই স্থবুদ্ধি রয় মনাতনকে আদরে স্বগহে স্থান দান করিলেন। সনাতনই 
এইথানে থাকিরা মথুখা-মাহান্ত্য গ্রন্থ সংগ্রহ ও লপ্ত তার্থ প্রথম প্রকাশিত 
করেন। এপিকে শ্রীৰপ বারাণসাতে সনাঁতনকে না পাইরা বৃন্দাবনে 
ফিরিয়া! আইদেন এবং বৃন্দাৎন লীলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। 
অবশেষে উভয় ভ্রাতা দিলিত হই! একত্রে বৃন্ধাবনে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। শ্রীকপের ভ্রাতুম্পুত্র ও মন্ত্রশিব্য জাবগোশ্বামীও এই সঙ্গে 
থাকিয়া ও যথোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া, ষেট্সন্দর্ড, ক্রম সন্দভাদি বহুবিধ 
গ্রন্থ রচনা করেন । ফলতঃ ইহাদিগকেই বৈষুব সম্প্রদাপ্েন বেদব্যাস বলিয়! 
কীর্ভিত করা যাইতে পারে। অধিকন্ত, পশ্চিনাঞ্চলে দূপ সনা'তনই শীদৈন- 
স্টের ভক্তি স্রোত প্রবাহিত করিষাছিলেন। ইহারা অই্প্রহর সময়ের মধ্যে 
চারি দণ্ড কাল' নিদ্র! ও দণ্ডেক মাত্র আহারাদিতে ব্য কারিতেন ; অবশিষ্ট 
ক শামসন্বীত্তন, ভক্তিশান্ত্প্রণয়ন ও হরিনার্মগ্রচারে নিয়োজিত রাখিতেদ। 

ইতিমধ্যে রপগোন্বামী ও সনাতন এক একবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ে জগন্নাথ 
ক্ষেত্রে গমন £করিয়! ভ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎলানড করিয়াছিলেন তখন গৌড় 
দেশস্থ তত্তধুন্দতথায় সমাগত হইলে গৌরাঙ্গ তাহাদিগের সহিত .রূপ গু 
সনদের জালাপ পিটয়/ঝরণইক্সা। দিলেন: * কাহাবাপ্প লনাতন্রবিবকু্প 
পূর্বেই কতক কতক শ্রবণ করিয়া 'তীহাদিগের শ্রতিন্জক্কগ্ট 'ইইয়াছিলেন। 


( ৬৩ ) 


এক্ষণে তীহাদিগকে এঠে একে সন্মষে দেখিয়া পরম শ্রীতি লাভ করিলেন। 

রূপ গোস্বামী নীলাচল গঠন ধরিয়া গ্রার ছয়মাসেরও অধিক কাল 
তথায় অবস্থান পূর্বক ফিবিরা আইসেন। খিদাষ কালান চৈতন্যদেব বলি 
দিলেন বে, ব্রজপুব বাসী হইরা প্রেমভব ্রচার কর। রূপ গোস্বামী রসামৃত- 
সিদ্ধুসার গ্রন্থে ভক্তিন্তব্ব ও উজ্জল নীলনপিতে খাধাকঞ্ে বণীলা প্রকশি করেন । 

সনাতন শ্রীক্ষেত্রে আগমন পূর্ব বৰন এ বণাপের ন্যা্স আপন।কে অন্পৃশ্য 
জ্ঞানে সতত শ্িবমাণ ও সঙ্কুচিত থাকিতেন । অবশেষে শ্রীগোবাঙ্ষের সন্ষেহ 
আলিঙ্গনে ও আদর সন্তাষণে তাহাব মশের প্রানি দূবাভূত হয়। চৈতন্যের 
অন্থরোধে প্রায় বসরদ্বয় তথ'য় অবস্থান ক্ণিয়া দোপথাপ্রাব উত্পব দমাপ্ত 
হইলে সনাতন বৈরাগী বৃন্দাবন প্রত্যার্ভ্রন কৰেন। জনাভনের ভাগবত 
মৃত গ্রন্থে কষ্ণতনৃ, সিদ্ধান্তপারে বুন্দাবনলাণা, গর্ভক্তি বিনাসে বৈষ্ণবগণের 
নিত্যকর্্ম বর্ণিত আছে। এতডিন আরও অনেক গ্রহ হহাথের ঝত্বক প্রা 
রিত হইয়া ছল। 

কাশীধামে দণ্ডী পপাঁজঘ । 

গ্রীগৌরাক্গ কাশীধামে উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ দণ্ডা সন্ন্যাসী ও পণ্তিত- 
মণল] তাহার মাহাজ্ম্য অনুধাবন কষ্তে পারেন নাহ। বিশেবতঃ যেখাশে 
জ্ঞানকাও্ ও কন্মকা্ডের তুমুল কোলাহল নব্বদ[ই মাবাধাদীলিগকে ধর্মড়- 
স্বরপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল সেখানে শঅটৈতগ্তের আড়ম্বরশূন্ত ভক্তিতন্ব 
(করগে ৭ "ইবে ? অবশেষে একদিন েই পুব্ব কথিত মহারাস্রীয় ব্রাহ্মণ 
য় গৃহে কাশীধাস্থ সমস্ত দণ্ডী, সন্ন্যাসী, পরমহ্ংসাদগকে নিমন্ত্রণ করির! 
আলিলেন। চৈতন্তও বিপ্রের আগ্রহাতিশব্যে বাধ্য হইয়া তথায় উপ 
হইলেন। . দত্তীত্রেষ্ঠ প্রকাশাননদ শ্বানীও সে ক্ষেন্জে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি শ্রীচৈতন্তের তেজোময় দ্বেহলাবণ্য, অলৌকিক মুখকাণ্তি পন্দশনে মুগ্ধ 
হইয়া! তাহাকে সমন্ত্রমে সভামখে লইয়। আসিলেন। চৈতন্ত প্রথমে দীনতা! 
প্রকাশ পুর্মক এক পার্খে হীন ভাবে বু উগাধিষ্ট ছিলেন, এক্ষণে প্রকাশন 
ননের অনুরোধে সভামধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। 


( ৬৪ ) 


অনন্তর শ্র্গৌরাঙ্গের উচ্ছসিত প্রেম প্রবাহের |মধুম] ধারায়, বিনয় নএ 
বচনসহ স্থকোমল ব্যবহারের আকর্ষন টা এব শ্ীমুখ হাতি যুক্তিপূর্ণ 
শান্্র কথার ভক্তিময়ভাবে সকলেই ডি হইয়! /শড়িলেন। নীরস 
মায়াবাদের মধ্যে জদয়স্পশশী প্রেম তুফানের আলোড়নে সকলে কেমন এক 
অভূতপূর্ব আনন্দ অন্গভব করতে লাগিলেন। স্বয়ং ,প্রকাশানন্দ প্রমরসে 
বিগলিত হইয়া শিষ্যবর্গসহ হরি ,হরি ধ্বনিতে সভাস্তল মান্তাইয়া তুলি- 
লেন, শ্রীচৈতন্তের চরণ ধারণ পৃর্নক ক্ষম! প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 

এইন্সপে শ্রীচৈতন্য কাশাধানের মায়াবাদ রূপ উত্তপ্ত মক্তুমির মধ্যে 
হরিশুক্তির অনন্ত প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া হরিনামের জয়ডঙ্কা বাজাইয়! পুন- 
রায় নীলাদ্রিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


প্রীগৌরাঙ্গের শেষ লীলা । 


প্রভুর বৃন্দাবন হইতে নীপাচলে প্রত্যাবর্তন সংবাদ গৌভদেশে প্রেরিত 
হইলে তথাকার ওকুবুন্দ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তীহার! 
প্রতি বৎসরই এই সুদীর্ঘ ছুর্গম পথ অতিক্রম পূর্বক দলে দলে শ্রীক্ষেত্রে ঘাতা- 
ঘ্বাতকরিতেন। কাচড়াপাড়াবামী পরমোৎসাহী শিবানন্দ সেন গৌরতক্- 
দিগের পথপ্রদর্শক ছিলেন। রখোৎসবের' সময় চারিমাস কাল তক্তগণ 
বহুবিধ লীলামন্দ্শনে গুরুসহব'সে অভিবাহিত্ত করিতেন। 

সাধক শ্রেষ্ঠ হরিদাস পুরীতে বাসকালান ক্রমশঃ স্থবির হইয়া পডের। 
অবশেষে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে চৈতন্যদেব তক্তগণ সঙ্ষে 
_ভাহার কুটাক্ধে উপস্থিত হুইয়! বৃদ্ধের মনোবাঞ্ছ পূরণের জন্ত ভরিসংকীর্তন 
আর করিলেন। পুণ্যাস্মা হরিদাস হরিসংকীর্তনের মধ্যে নিজের" জীস- 
বায় মিশাইয়া দিলেন? প্রাণবাযু দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ £পূর্ধক অনন্ত- 
ধামে চলিয়া গেল। চৈত্তন্যদেব সেই মৃতদেহের যথানুবূপ সৎকার বিদ্বান 
করিয়া সমাধিকার্ধ্য সমাপনান্তে গান পূর্বক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করতঃ হুরি- 
দাসের মহোত্পব ক্রিয়! সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 


( ৬৪ ) 


নিতঠানদ্দের ধন্ম প্রচার | 


এদিকে নিতাঁনন্দ চৈতগ্ঠাদেবের আদেশে বঙ্গদেশে হব্ভক্তি গরচার 
করিতে আরম্ভ করেন ” পাণিহটী গ্রামে ভীহাব গ্রথম প্রচার ক্ষেত প্রতি- 
চিত হয়। তিনি নানা জাতীর নরনারীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন। 
সুবর্ণবণিক্‌ সমাজ াহারই শিদ্য। উদ্ধরণ দত্ত নাঘক একজন সঙ্্ান্ত 
ধনবান স্রুবরণ্বণিঞ্ প্রথমে নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ সপর্বক স্বকীর 
সমাঁজ মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষকপে বিক্তারিত করেন। অনন্থর নিশ্যানন্দ 
শিষ্যবর্গের অনুরোধে সন্ধ্যাপীবেন পরিত্যাগ পূর্বক বেশ ডুঘা ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। অবশেষে অদ্বৈত ও শ্রীবাগাঁদিৰ উদ্যোগে নিন্যানন্দেব সহিত 
নবদীপের উত্তর বড়ণাছি গ্রামের সন্নিকটস্থ সালিগামস্তিত পণ্ডিত কূর্যদাস 
সরখেলের বস ও জাহুকীনাক্ী কন্তাদ্বরের পরিণষ ক্রিয়া বম্পাদিত হত্ব। 
নিত্যানন্দ ঠাকুর এই বিবাহের ফলে বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নারী 
এক কনম্ত। লাভ করেন। 


মহাপ্রভুর অন্তদ্ধীন। 


পরিশেষে ী্চতন্ের বিরহোন্মাদ ক্রমশঃ বড়ই বাড়িয়া উঠিল। একদিন 
তিনি রাত্রিতে ভাবার্বেণে মন্ত হইয়া সমুদ্রগভে নিপতিত হন, পরে ধীন-. 
জালে আবদ্ধ হইয়! তীরে উত্তোলিত হইর়াছিলেন। এইরূপ শ্রীরুষ্ণসহ 
সম্মিলনাকাজ্ছার চুড়ান্ত সময়ে গদাধর পগিিতের আশ্রম হইতে কোথা অন্ত- 
হিঁত হইয়! গেলেন। কথিত আছে, তিনি গদাধরের গৃহে গোপীনাথ মন্দিরে 
প্রবেশপুর্রক সেই বিগ্রহথের দেহে বিলীন হইয়া গিরাছিলেন। যাহা ভউক 
-সৌব্ষয়ের আন্দোলনে কোন ফল নাই; ১৪৫৫ শকে অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ 


৬৬ 


বয়সে মহাপ্রস্ুর মর্ভলীলা সমাপ্ত হইল) বি স্ক তি'ন যে হরিতক্কিরূপ 
হুধাময় বৃক্ষের অক্ষয় বীজ বপন 'করিরী। গ্িয়াছিংলন। কত শতাব্ী অতীত 
হইয়া গেল। এখনও ভাহার অমুত ফল উপভোগ করিম কত শত পাপী 
পরিত্রাণ পাইয়া যাইতেছে । সেই কল্পতরুব নিকট প্রকৃত প্রাণ খুলিয়! 
যে যাহ! চাহিতে পারে সে তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হয়। পাঠক ! আইস, 
আমরাও সরুলে মিলিয়া হরিভক্তিরূশ মহাপাদপের আশ্রষ তলে উপবিষ্ট 
হই, এবং এই জ্বালাগ্ত্রণাম্র সংসারের মাঝে শান্তি সুধার আস্বাদন 
পাইয়৷ কৃত কৃতার্থত। লাভ করি। 
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